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ভূিমকা


অিরেগেনেসর সংক্ষিপ্ত জীবনী 

অিরেগেনস ১৮৫ (বা ১৮৬) সােল রোম-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ িমশর প্রেদেশ, 

আেলক্সান্দ্রিয়া শহের, একটা খ্রিষ্টিয়ান পিরবাের 
জন্মগ্রহণ কেরন। তাঁর িপতা লেওিনদাস িছেলন রোম-
নাগিরকত্বের অিধকারী গ্রীক কৃষ্টির মানুষ; ও তাঁর 
মাতা, যাঁর নামা অজানা, সম্ভবত িছেলন সাধারণ 
একজন িমশরীয় মিহলা। িপতা লেওিনদাস উচ্চিশক্ষিত 
ব্যক্তিত্ব হওয়ায় িনেজই সন্তান অিরেগেনসেক সািহত্য ও 
দর্শনিবদ্যা ছাড়া বাইেবল ও খ্রিষ্টতত্ত্ব িবষেয়ও িশক্ষাদান 
কেরন। এক্ষেত্রে িতিন প্রত্যেকিদন অিরেগেনসেক 
বাইেবেলর নানা অংশ মুখস্থ করােতন; সেজন্য 
পরবর্তীকালীন জীবেন অিরেগেনস প্রয়োজন বোেধ 

বাইেবেলর দীর্ঘ অংশ অক্ষের অক্ষের অবােধ আবৃত্তি করেত পারেতন।

২০২ সােল রোম-সম্রাট সেপ্তিিমউস সেেভরুস এমন রাজাজ্ঞা জাির কেরন যা 

অনুসাের যে যে রোমীয় নাগিরক খ্রিষ্টধর্ম প্রকাশ্যে পালন কের, তােক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হেব; িপতা লেওিনদাস অিধক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হওয়ায় সেই রাজাজ্ঞা অনুসাের গ্রেপ্তার 
হেয় জেেল চেল যান। সেসময় অিরেগেনেসর বয়স মোটামুিট ১৭ বছর; িতিনও 
সাক্ষ্যমর হবার ইচ্ছায় িনেজেক ধিরেয় িদেত সঙ্কল্প কেরন, িকন্তু তাঁর মা তাঁর কাপড় 
চোপড় লুিকেয় রাখার ফেল িতিন ঘর থেেক বেরোেত পােরন না। িপতা লেওিনদাস 
রোমীয় নাগিরকত্বের অিধকারী হওয়ায় তাঁর িশরশ্ছেদ হেল (রোমীয় নাগিরকত্বের 
অিধকারী নয় এমন খ্রিষ্টিয়ানেদর ক্রুেশ দেওয়া হত) ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বােজয়াপ্ত 
করা হেল অিরেগেনস নয় ভাইবোেনর জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়ায় পিরবােরর পুরো দািয়ত্বভার 
গ্রহণ কের আেলক্সান্দ্রিয়ার ধর্মিশক্ষা কেন্দ্রে িশক্ষক পেদ িনয়োগ অর্জন করেত কৃতকার্য 
হন, এবং িশক্ষাদােনর পাশাপািশ বাইেবল ও দর্শনিবদ্যা অধ্যয়ন চািলেয় যান।


(ছিব Wikipedia থেেক নেওয়া)

https://maps.apple.com/?address=Biblioteca%20Alexandrina,%20Bab%20Sharq,%20Alexandria,%20Egypt&auid=6987465487869877464&ll=31.208677,29.908858&lsp=9902&q=Biblioteca%20Alexandrina&t=m


আনুমািনক ২০৭ সােল িতিন িশক্ষক পদ ত্যাগ কের ভূমধ্য সাগেরর পার্শ্ববর্তী নানা 
দেেশর ধর্মিশক্ষা কেন্দ্রগুলো দেখবার অিভপ্রােয় যাত্রা করেত শুরু কেরন; ২১২ সােল 
িতিন রোেম উপস্থিত, ও তাঁর মেধার কথা ছিড়েয় পড়েত লাগেল আরেবর (আজকােলর 
িসিরয়া ও যর্দান) রোমীয় প্রেদশপাল িনেজই ২১৩ (বা ২১৪) সােল অিরেগেনসেক 
দেখবার জন্য ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান দ্বারা খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে গভীরতর পিরিচত লােভর 
উদ্দেশ্যে তাঁেক আরেব আহ্বান কেরন।


২১৫ সােল কারাকাল্লা বেল অিভিহত রোম-সম্রাট মার্কুস আউেরিলউস আন্তিননুস 
আেলক্সান্দ্রিয়ায় যান। শহেরর ছাত্ররা তাঁর িবরুদ্ধে আন্দোলন করেল িতিন অপমািনত 
হেয় শহর থেেক সকল িশক্ষিত মানুষেক িনর্বািসত কেরন। তাই অিরেগেনসও শহর 
ছাড়েত বাধ্য হেয় রোম-সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত পােলস্তিনীয় অঞ্চেলর কােয়সািরয়া শহের যান 
ও সেখানকার ও যেরুশােলেমর িবশপেদর দ্বারা সাদের গৃহীত হন; এমনিক িবশপদ্বয় 
তাঁেক িনজ িনজ িগর্জায় উপেদশ িদেত অনুরোধ কেরন। ব্যাপারটা আেলক্সান্দ্রিয়ার 
িবশপ দেেমত্রিওেসর কােছ জানা হেল িবশপ ভীষণ অসস্তোষ দেখান কেননা অিরেগেনস 
পুরোিহত না হওয়ায় তাঁর অনুমিত ছাড়া উপেদশ িদেয়িছেলন, এবং সােথ সােথ ব্যবস্থা 
কেরন যােত অিরেগেনস আেলক্সান্দ্রিয়ায় িফের আেসন।


আেলক্সান্দ্রিয়ায় িফের িগেয় িতিন িশক্ষাদান, অধ্যয়ন ও বাইেবল সংক্রান্ত নানা 
ব্যাখ্যা-পুস্তক লেখায় িনিবষ্ট থেেক বার বার িবশপ দেেমত্রিওসেক পৌরোিহত্য শ্রেিণেত 
শ্রেিণভুক্ত হবার জন্য আেবদন রােখন। উদ্দেশ্যটা িছল, িতিন যেন িগর্জায় উপেদশ িদেত 
পােরন। িকন্তু িবশপ কখনও তােত সম্মত হন না।


২৩১ সােলর িদেক, নানা স্থােন দীর্ঘ এক যাত্রাকােল, অিরেগেনস কােয়সািরয়ােত 
িগেয় পৌঁেছ সেখানকার িবশপেক পৌরোিহত্য শ্রেিণেত শ্রেিণভুক্ত হবার আেবদন রাখেল 
িবশপ সম্মত হেয় তাঁেক পৌরোিহত্য প্রদান কেরন। এবারও আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ 
দেেমত্রিওস ভীষণ অসস্তোষ দেিখেয় অিরেগেনেসর পৌরোিহত্য মেেন নেন না ও তাঁেক 
অনধীনতা দােয় অিভযুক্ত কেরন। ফেল অিরেগেনস আেলক্সান্দ্রিয়ায় িফের না িগেয় 
কােয়সািরয়ার স্থায়ী বািসন্দা হেত িসদ্ধান্ত নেন, আর এেতও িবশপ দেেমত্রিওস িনেজেক 
অপমািনত বোধ কের অিরেগেনেসর িবরুদ্ধে ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত নানা অিভযোগ তোেলন 
যা অিরেগেনসেক ভ্রান্তমত কলঙ্কে কলঙ্কিত কের।


https://maps.apple.com/?address=Piazza%20del%20Colosseo%201,%2000184%20Rome,%20Italy&auid=14961796774748722351&ll=41.890221,12.492317&lsp=9902&q=Colosseum&t=m
https://maps.apple.com/?address=Amman,%20Amman,%20Jordan&auid=2468297469184355204&ll=31.946122,35.923844&lsp=6489&q=Amman&_ext=Ch8KBAgEECEKBAgFEAMKBQgGEIIBCgQIChAECgQIVRACEiYprS+3IADVP0AxeursvynnQUA5n6HJD6YSQEBBW1ApwMERQkBQDA==
https://maps.apple.com/?address=Damascus,%20Syria&auid=7700902973019555476&ll=33.518499,36.293335&lsp=6489&t=m
https://maps.apple.com/?address=6511,%20Caesarea,%20Israel&ll=32.502778,34.905556&q=6511&_ext=EiYpgwGSp9c/QEAxwsj67DBzQUA5Ade3A/5AQEBBbJIt9Y10QUBQBA==
https://maps.apple.com/?address=Jerusalem,%20Israel&auid=5403174024490633217&ll=31.771807,35.229155&lsp=9902&q=King%20David's%20Tomb%20Cave&t=m


যাই হোক, কােয়সািরয়ায় থাকাকােল অিরেগেনস িবশেপর অনুরোেধ ধর্মিশক্ষা কেন্দ্র 
প্রিতষ্ঠা কেরন ও তাঁর অভ্যাস মত িশক্ষাদান, অধ্যয়ন ও বাইেবল সংক্রান্ত ব্যাখ্যা-পুস্তক 
লেখা চািলেয় যান।


২৫০ সােল, খ্রিষ্টিয়ানেদর িবরুদ্ধে রোম-সম্রাট ত্রাইয়ানুস দেিকউেসর জারীকৃত 
িনর্যাতনকােল অিরেগেনস গ্রেপ্তার হেয় দু’ বছর ধের নানা পীড়নযন্ত্রের অধীন হওয়া 
সত্ত্বেও খ্রিষ্টধর্ম অস্বীকার কেরন না, এবং ২৫১ সােল সেই সম্রােটর মৃত্যুেত িনর্যাতন 
শেষ হেল মুক্তিলাভ কেরন, িকন্তু কারাবােস থাকাকােল ভোগ করা সেই বহু পীড়ন ও 
ক্ষেতর ফেল কেয়ক মাস পের মারা যান; এেত িতিন ‘সাক্ষ্যদাতা’ হেলন 
(িনর্যাতনকােল যারা সাক্ষ্যদােনর সমেয়ই প্রাণ িদেতন তাঁেদর ‘সাক্ষ্যমর’ বলা হত, ও 
যাঁরা বেঁেচ যেেতন, তাঁেদর ‘সাক্ষ্যদাতা’ বলা হত)।


লেখক িহসােব অিরেগেনস

অিরেগেনস বহু বহু ধর্মীয় লেখার লেখক; সবগুলো গ্রীক ভাষায় লেখা। বাইেবল 

অধ্যয়ন সংক্রান্ত তাঁর প্রধান লেখার নাম হল ‘হেক্সাপ্লা’, অর্থাৎ িতিন িহব্রু ও গ্রীক 
ভাষায় পুরাতন িনয়েমর প্রচিলত ছ’টা পাঠ্য পাশাপািশ ছ’টা কলােম িবন্যস্ত কেরন। 
অিরেগেনেসর মৃত্যুর পেরও তাঁর এই লেখার অনুিলিপ প্রধান প্রধান মণ্ডলীগুলোেত 
িবস্তার লাভ কের।


এ মহৎ লেখা বােদ যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, ইশাইয়া, উপেদশক ও যোহেনর 
সুসমাচােরর নানা কিঠন পেদর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা; আিদ, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, যোশুয়া, 
িবচারকগণ, শামুেয়ল ১ম পুস্তক, নানা সামসঙ্গীত, পরম গীত, ইশাইয়া, যেেরিময়া, 
এেজিকেয়ল ও লুেকর সুসমাচার সংক্রান্ত উপেদশসমূহ; ৩২ খণ্ড িবিশষ্ট যোহেনর 
সুসমাচােরর িবস্তািরত ব্যাখ্যা, ২৫ খণ্ড িবিশষ্ট মিথর সুসমাচােরর িবস্তািরত ব্যাখ্যা, ১৫ 
খণ্ড িবিশষ্ট রোমীয়েদর কােছ পত্রের িবস্তািরত ব্যাখ্যা ও পরম গীেতর িবস্তািরত ব্যাখ্যা 
উল্লেখযোগ্য।


ঐশতত্ত্ব ক্ষেত্রে ৪ খণ্ড িবিশষ্ট ‘প্রাথিমক তত্ত্বমালা’ ও ভ্রান্তমতপন্থী ‘কেল্‌সোর 
িবপক্ষে’ পুস্তক লেেখন।


খ্রিষ্টীয় সাধনা জীবন সংক্রান্ত লেখাগুলোর মধ্যে ‘প্রার্থনা প্রসঙ্গ’ ও ‘সাক্ষ্যমরেণর 
উদ্দেেশ উৎসাহ বাণী’ পুস্তিকা দু’টো উল্লেখযোগ্য।




অথচ ‘কেল্‌সোর িবপক্ষে’, ‘প্রার্থনা প্রসঙ্গ’ ও ‘সাক্ষ্যমরেণর উদ্দেেশ উৎসাহ বাণী’ 
বােদ, উপের উল্লিিখত প্রায়ই সমস্ত লেখাগুলো আর নেই, সেগুলোর লািতন ভাষায় 
অনূিদত আংশগুলো মাত্রই থেেক গেেছ। এর কারণ হলো এই যে, অিরেগেনেসর মৃত্যুর 
পরবর্তী কেয়ক শতাব্দী ধের খ্রিষ্টীয় লেখকগণ দু’ভাগ হন তথা তাঁরা যাঁরা তাঁর সমর্থক 
ও তাঁরা যাঁরা তাঁেক ভ্রান্তমতপন্থী বেল িচহ্নিত করিছেলন ও সেজন্য তাঁর লেখাগুলো 
িনেজরা পুিড়েয় িদেতন ও অন্যান্যেক পোড়ােত উৎসািহত করেতন। অিরেগেনেসর 
সমর্থনকারীেদর মধ্যে িছেলন ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর সাধু বািসল, সাধু গ্রেগির, িনেকয়া-
মহাসভার মহত্তম সমর্থক সাধু আথানািসউস, ইিতহােসর লেখক এউেসিবওস, সাধু 
িসিরল, সাধু আম্ব্রোজ, সাধু আগস্তিন, সাধু যেরোম, অিরেগেনেসর লেখাগুলোর লািতন 
ভাষায় অনূবাদক িতরান্নুস রুিফনুস ইত্যািদ ব্যক্তিত্ব, যিদও সাধু যেরোম পরবর্তীকােল 
তাঁর লেখাগুলো অসমর্থন কেরন িকন্তু একই সময় সেই লেখাগুলোর যেথষ্ট অংশ িনেজর 
লেখায় অন্তর্ভুক্ত কেরন।


যাই হোক, অিরেগেনস যে প্রাচীন খ্রিষ্টিয়ান লেখকেদর মধ্যে সবেচেয় জ্ঞানী 
এিবষেয় আজকােলও কোন সন্দেহ নেই। তাঁর জ্ঞান এমন িছল যে, খ্রিষ্টধর্ম ক্ষেত্রে 
িবষয়টা মহৎ হোক বা খুঁিটনািট হোক িতিন সমস্ত িবষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন ও 
িবশ্লেষণ করার পর িনেজর সুিচন্তিত বা প্রস্তাবমূলক অিভমত প্রকাশ করেতন; তেমন 
সূক্ষ্ম বুদ্ধির জন্যই িতিন সঙ্গতভােব ‘আদামান্তিওস অিরেগেনস’ অর্থাৎ ‘হীরেকর মত 
অখণ্ডনীয় অিরেগেনস’ বেলও পিরিচত। এিদেক একথা স্মরণযোগ্য যে, িতিন সেই 
খ্রিষ্টিয়ান লেখকেদর অন্যতম যাঁরা ৪র্থ শতাব্দীর িনেকয়া-মহাসভার আেগকার মানুষ, 
সুতরাং সেই অন্যান্য লেখকেদর মত িতিনও নানা ক্ষেত্রে এমন ধারণা ব্যক্ত কেরন যা 
িনেকয়া-মহাসভা পরবর্তীকােল গ্রাহ্য কেরিন; িকন্তু এর অর্থ এমনটা হেত পাের না যে, 
এই কারেণ িনেকয়া-মহাসভার আেগকার সমস্ত লেখকগণ ইচ্ছাকৃত ভােব িনেকয়া-
মহাসভার তত্ত্বসমূেহর িবরুদ্ধ তত্ত্ব সমর্থন করেতন। এমনিক, িনেজর সুিচন্তিত বা 
প্রস্তাবমূলক অিভমত সম্পর্কে অিরেগেনস িনেজ বলেতন যে, িনেজর অিভমত মণ্ডলীর 
কোন িসদ্ধান্তের সঙ্গে িমল না রাখেল, তাঁর সেই অিভমত যেন িনর্দ্বিধায় বর্জন করা হয়, 
কেননা, তাঁর িনেজর কথায়, িতিন জীবনকােল মণ্ডলীর িবশ্বস্ত সেবক ছাড়া অন্য িকছু 
হেত ইচ্ছা কেরনিন।




অিরেগেনেসর লেখায় বাইেবল উদ্ধৃিত

অিরেগেনেসর সমেয় প্রচিলত পুরাতন িনয়ম িছল সত্তরী বেল পিরিচত গ্রীক পাঠ্য যা 

আজকােলর িহব্রু ভাষা থেেক অনূিদত পুরাতন িনয়েমর সঙ্গে সূক্ষ্মতম িমল রােখ না। 



প্রার্থনা প্রসঙ্গ

একসময় অিরেগেনেসর ঘিনষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আম্ব্রোজ ও তািতয়ানা নামক 

অজানা একজন ভক্তপ্রাণ মিহলা তাঁেক প্রার্থনা িবষেয় িকছুটা িলখেত অনুরোধ কেরন। 
িতিন, আনুমািনক ২৩৩ বা ২৩৪ সােল, ‘প্রার্থনা প্রসঙ্গ’ পুস্তিকাটা িলেখ তাঁেদর 
অনুরোেধ সাড়া দেন।


পুস্তিকার প্রথম পর্বে িতিন ‘প্রার্থনা’ শব্দটার িবস্তািরত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার পর ও 
যারা প্রার্থনা িনষ্প্রয়োজন মেন কের তােদর যুক্তি খণ্ডন করার পর খ্রিষ্টীয় জীবেন ঈশ্বেরর 
সঙ্গে সংলাপ ও ঈশ্বেরর কােছ আত্মােক উত্তোলন করার লক্ষ্যে প্রার্থনার উৎকৃষ্টতা ও 
উপকািরতা স্পষ্ট কের তোেলন। স্বয়ং প্রার্থনার গুরু সেই খ্রিষ্ট প্রভুর বাণীেক িভত্তি কের 
িতিন আজকােলর পাঠক-পািঠকােকও প্রেরণা দেন তারা যেন প্রার্থনাকােল পার্থিব নয় 
বরং স্বর্গীয় ও মহৎ িবষয়ই যাচনা কের। কেননা শুধু আত্মিক হেয় উেঠই মানুষ উপযুক্ত 
ভােব প্রভুর শেখানো প্রার্থনার মাহাত্ম্য ও গভীরতা উপলব্ধি করেত পাের।


পুস্তিকার দ্বিতীয় পর্বে অিরেগেনস প্রভুর শেখানো প্রার্থনােক অক্ষের অক্ষের এমন 
ভােব ব্যাখ্যা কেরন যে, আজকােলর মানুষও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম যুক্তি ছাড়া 
তাঁর প্রেরণাপূর্ণ আধ্যাত্মিকতারও সামেন িবস্মিত না হেয় পাের না।


 সূচীপত্র 
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প্রস্তবনা


১। [১] এমন মহত্তম িবষয়গুলো রেয়েছ যা মানুেষর ঊর্ধ্বস্থিত হওয়ায় ও আমােদর 

নশ্বর প্রকৃিতর চেেয় বহুগুেণ ঊর্ধ্বতম হওয়ায় বোধসীিমত ও মরণশীল মানবজািতর 
পক্ষে বোধ-অসাধ্য; অথচ ঈশ্বেরর ইচ্ছায় সেই িবষয়গুলো বোধসাধ্য হেয় ওেঠ সেই 
বহুিবধ ও অসীম অনুগ্রহ গুেণ যা আমােদর সীমাহীন অনুগ্রেহর সেবাকর্মী সেই 



িযশুখ্রিষ্টের দ্বারা ও সহযোগী সেই পিবত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বর থেেক মানুেষর উপর বর্ষিত। 
তাই, সমস্ত িকছু যা দ্বারা িনর্মিত হেয়িছল, যেেহতু মানব প্রকৃিতর পক্ষে সেই প্রজ্ঞােক 
অর্জন করা অসাধ্য িছল (বাস্তিবকই দাউদ অনুসাের ঈশ্বর প্রজ্ঞায় সবিকছু (ক) গেড়েছন), 
সেজন্য যা অসাধ্য িছল, তা আমােদর পক্ষে সাধ্য হেয়েছ আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টের 
দ্বারা িযিন আমােদর জন্য হেয় উেঠেছন ঈশ্বর থেেক আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, 
পিবত্রতা ও মুক্তি (খ)। কোন্‌ মানুষ ঈশ্বেরর অিভপ্রায় জানেত পাের? কেইবা প্রভুর ইচ্ছা 
কল্পনা করেত পাের? মরমানুেষর িচন্তাধারা তো দুর্বল, আমােদর যত ধ্যানধারণাও তত 
সুস্থির নয়; কারণ ক্ষয়শীল এক দেহ প্রােণর উপর চাপ দেয়, মািটর এই তাঁবুও মেনর ও 
তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা। পার্থিব িবষয় স্পষ্টভােব দেখা, আমােদর পক্ষে তা 
যখন যেথষ্টই কিঠন, আমােদর নাগােল যা রেয়েছ, তাও যখন শুধু কষ্ট কের উপলব্ধি 
করেত পাির, তখন স্বর্গীয় িবষয় কে আিবষ্কার করেত পাের?  (গ)। এিদেক, স্বর্গীয় 
িবষেয়র অনুসন্ধান করা যে মানুেষর পক্ষে অসাধ্য, তেমন কথা কেবা অস্বীকার করেব? 
অথচ যা অসাধ্য, তা ঈশ্বেরর অিতমহান অনুগ্রহ গুেণ  (ঘ) সাধ্য হেয় উেঠেছ; আর 
আসেল যাঁেক তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেেড় নেওয়া হেয়িছল, িতিন সম্ভবত সেই িতনেট স্বর্গের 
িবষেয়র অনুসন্ধান করেলন, কারণ অকথনীয় এমন কথা শুেনিছেলন, যা মানুেষর 
উচ্চারণ করেত নেই  (ঙ)। আর কেইবা বলেত পারেব যে মানুেষর পক্ষে ঈশ্বেরর মন 
জানা সাধ্য? তবুও ঈশ্বর তেমনটাও মঞ্জুর কেরন সেই খ্রিষ্টের দ্বারা [িযিন বেলন, ‘আিম 
তোমােদর যা আজ্ঞা কির, তোমরা যিদ তা পালন কর, তেবই তোমরা আমার বন্ধু। আিম 
তোমােদর আর দাস বলিছ না, কারণ দাস িনেজর প্রভু কী কেরন তা জােন না; 
তোমােদর আিম বন্ধু বলিছ, কারণ আমার িপতার কাছ থেেক যা িকছু শুেনিছ, তা সমস্তই 
তোমােদর জািনেয়িছ’(চ)। যাঁরা সুসমাচার শোেনন, তাঁরা আনন্দিত হন]  (ছ) যখন 
সুসমাচার তাঁেদর সেই প্রভুর ইচ্ছা জািনেয় দেয় িযিন তাঁেদর প্রভু হেত আর ইচ্ছুক নন; 
িযিন আেগ তাঁেদর প্রভু িছেলন, িতিন এখন িনেজেক তাঁেদর বন্ধুেত পিরণত কেরন। 
িকন্তু তবু, যেমন মানুেষর অন্তের যে মানবাত্মা িবদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেউই 
মানুেষর অন্তেরর কথা জােন না, তেমিন ঈশ্বেরর আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বেরর অন্তেরর 
কথা জােন না’(জ)। তেব, যখন ঈশ্বেরর আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বর সম্পর্কে িকছু জােন না, 
তখন মানুেষর পক্ষে ঈশ্বর সম্পর্কে িকছুটা জানা সাধ্য নয়। তবু ভালভােব মনোযোগ 



দাও কীভােব এও সাধ্য হেয় ওেঠ, কেননা িতিন বেলন, ‘আর আমরা তো এজগেতর 
আত্মা পাইিন, ঈশ্বর থেেক িনর্গত আত্মােকই পেেয়িছ, ঈশ্বর অনুগ্রহ কের আমােদর যা যা 
দান কেরেছন, তা যেন জানেত পাির। এই সকল িবষেয় আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার 
শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষােতই কথা বিল’(ঝ)।


২। [১] এিদেক, হে অিধক ধর্মপ্রাণ ও আগ্রহী আম্ব্রোজ ও অিধক গুণবতী ও বীরত্বপূর্ণা 

তািতয়ানা (কেননা তোমার সম্পর্কে আিম এেত িনশ্চিত আিছ যে, যেমন একসমেয় সেই 
সারা, তেমিন তুিমও নারীজাতীয় সবিকছু ছেেড় িদেয়ছ  (ক)), তোমরা হয় তো এেতই 
িবস্মিত যে, যখন আমার প্রস্তািবত িবষয়বস্তু হলো প্রার্থনা, তখন আিম কেনই বা আমার 
উপেরর প্রস্তাবনায় এমন িবষয়ািদর কথা বেলিছ যা মানুেষর পক্ষে অসাধ্য িকন্তু ঈশ্বেরর 
অনুগ্রহ গুেণ সাধ্য হেয় ওেঠ। আমার দুর্বলতা যতদূর আমােক বলেত দেয় সেই অনুসাের 
আিম এিবষেয় িনশ্চিত যে, যা িকছু অসাধ্য, তার মধ্যে প্রার্থনা প্রসঙ্গে সূক্ষ্মরূেপ ও 
ঈশ্বরোপযোগী ভাষায় কথা বলা অন্যতম—েকমন ও কেন প্রার্থনা করা উিচত, প্রার্থনায় 
ঈশ্বরেক কী বলা উিচত, প্রার্থনার জন্য কোন সময় অন্য সমেয়র চেেয় অিধক উপযুক্ত 
[…]  (খ); [তাছাড়া আমরা জািন যে সেই পল] িযিন িনেজর পাওয়া ঐশপ্রকােশর 

মহত্ত্বের কারেণ সতর্ক িছেলন পােছ কেউই তাঁেক দে’খে ও তাঁর কথা শুেন তাঁর িবষেয় 
বেিশ উচ্চ ধারণা পোষণ কের  (গ), িতিন িনেজ স্বীকার কেরন যে, ‘কীবা প্রার্থনা করা 
উিচত’ তা িতিন জানেতন না। বস্তুত িতিন বেলন, ‘উিচত মত কীবা প্রার্থনা করা উিচত, 
আমরা তা তো জািন না’(ঘ)। কেননা প্রার্থনা করা যে উিচত তা শুধু নয়, উিচত মত 
প্রার্থনা করা ও যা উিচত সেিবষেয় প্রার্থনা করাও প্রয়োজন; কারণ যিদও আমরা বুঝেত 
পারতাম কীবা প্রার্থনা করা উিচত, তবু তা যেথষ্ট হত না, যিদ না সেই ‘উিচত মত’ও 
যোগ না করতাম। একই প্রকাের, ‘উিচত মত’ প্রার্থনা করায় কী লাভ, যিদ না জািন 
িকবা যাচনা করা উিচত?


[২] তেব দু’টো িবষয় দাঁড়াচ্ছে; আিম বলেত চাই: একিদেক, ‘কীবা যাচনা করা 
উিচত’, তা প্রার্থনার বস্তু সংক্রান্ত িবষয়; অন্যিদেক, ‘উিচত মত’ কথাটা প্রার্থীর 
মনোভাব সংক্রান্ত িবষয়। উদাহরণ স্বরূপ এ হল কেয়কটা িবষয় যা ‘কীবা প্রার্থনা করা 
উিচত’ সংক্রান্ত: ‘তোমরা মহৎ িবষেয়র অন্বেষণ কর ও সামান্য িবষয়ও তোমােদর 



বাড়িত িহসােব দেওয়া হেব; স্বর্গীয় িবষেয়র অন্বেষণ কর ও পার্থিব িবষয় তোমােদর 
বাড়িত িহসােব দেওয়া হেব’(ক); যারা তোমােদর প্রিত দুর্ব্যবহার কের, তােদর মঙ্গল 
প্রার্থনা কর (খ); তোমরা ফসেলর প্রভুর কােছ িমনিত জানাও, িতিন যেন িনজ শস্যেখেত 

কর্মী পাঠান  (গ); তোমরা প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়  (ঘ); প্রার্থনা কর, যেন 
তোমােদর পািলেয় যাওয়াটা শীতকােল বা সাব্বাৎ িদেন না ঘেট (ঙ); আর প্রার্থনাকােল 
তোমরা বেিশ কথা ব্যবহার করো না  (চ) ইত্যািদ সদৃশ বচনগুলো। আর ‘উিচত মত’ 
প্রার্থনা সংক্রান্ত একটা উদাহরণ এরূপ, আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থােন পুরুষমানুেষরা 
ক্রোধ ও িববােদর িচন্তা বর্জন ক’রে শুিচ হাত তুেল প্রার্থনা করুক। একই প্রকাের 
নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প’রে, শালীনতা ও সংযেম ভূিষতা হোক; চুল বাঁধার 
কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপেড়ও নয়, িকন্তু—ভক্তি-ব্রিতনী নারীেদর 
যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক  (ছ)। এই বচনও ‘উিচত মত’ প্রার্থনা 
িবষেয় িশক্ষা প্রদান কের: তুিম যখন যজ্ঞেবিদর কােছ িনজ নৈেবদ্য উৎসর্গ করছ, তখন 
সেই স্থােন যিদ মেন পেড় যে, তোমার িবরুদ্ধে তোমার ভাইেয়র কোন কথা আেছ, তেব 
সেই স্থােন বেিদর সামেন তোমার সেই নৈেবদ্য ফেেল রেেখ চেল যাও: প্রথেম তোমার 
ভাইেয়র সঙ্গে পুনর্মিিলত হও, পের এেস তোমার সেই নৈেবদ্য উৎসর্গ কর (জ)। কেননা 
পাপকর্মের দুর্গন্ধ জােন না এমন মন থেেকই যখন প্রার্থনা িনেবিদত, তখন যুক্তিক্ষমতা 
সম্পন্ন সৃষ্টজীব তেমন প্রার্থনার সুগন্ধ ছাড়া ঈশ্বেরর কােছ আর কী মহত্তর উপহার 
উত্তোলন করেত পাের? ‘উিচত মত’ প্রার্থনা সংক্রান্ত আর একটা উদাহরণ এটা, তোমরা 
এেক অন্যেক বঞ্চিত করো না; কেবল প্রার্থনায় সময় দেবার জন্য পারস্পিরক সম্মিত 
ক্রেম সীিমত কােলর মত পৃথক থাকেত পার; পের আবার িমিলত হও, পােছ শয়তান 
তোমােদর দুর্বল আত্মসংযেমর সুযোগ িনেয় তোমােদর িবষেয় উল্লিসত হয় (ঝ)। কেননা 
‘উিচত মত’ প্রার্থনার সার্থকতা হ্রাস পায় যিদ না সেই দাম্পত্য-রহস্য যা সম্পর্কে পুরা 
নীরবতা বজায় রাখা মানায়, সেই রহস্য অিধক পারস্পিরক শ্রদ্ধা, ইচ্ছাকৃত ভােব ও 
লালসাহীনভােব সম্পািদত হয়। কেননা এই বচেন যে “সম্মিতর” কথা উল্লিিখত, সেই 
সম্মিত লালসার মতেভদ িনঃেশিষত কের, অসংযম ধ্বংস কের ও শয়তানেক অপকর্মে 
“উল্লাস করেত” বাধা দেয়। উল্লিিখত বচনগুলো ছাড়া এই বচনটাও ‘উিচত মত’ প্রার্থনা 



সম্পর্কে িশক্ষা প্রদান কের, আর যিদ তুিম দাঁিড়েয় প্রার্থনা কর, তাহেল যিদ কারও 
িবরুদ্ধে তোমার কোন কথা থােক, তােক ক্ষমা কর (ঞ); এবং পেল আমরা এটা পাই, যে 
পুরুষ প্রার্থনাকােল িকংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সমেয় মাথা ঢেেক রােখ, সে তাঁর সেই 
মাথার অসম্মান কের; িকন্তু যে নারী প্রার্থনাকােল িকংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সমেয় 
মাথা ঢেেক রােখ না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান কের  (ট)। এই কথা ‘উিচত মত’ 
প্রার্থনা স্পষ্ট কের তোেল।


[৩] তাছাড়া, িযিন এ সমস্ত বচন জানেতন, এবং িবধান ও নবী-পুস্তকগুলো থেেক 
এবং সুসমাচাের প্রকািশত সেগুলোর পূর্ণতা থেেক  (ক) আর কতই নািক বচন উল্লেখ 
করেত ও সেগুলোর এক একটার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বৈিচত্রময় ব্যাখ্যা করেত পারেতন, সেই 
স্বয়ং পল িনেজর স্বভােবর আত্মসংযম গুেণ শুধু নয় বরং িনেজর সত্যবািদতা গুেণও 
এমনটা লক্ষ কেরন যে, এসমস্ত জানা সত্ত্বেও িতিন “উিচত মত” প্রার্থনা িবষয়টা জানা 
থেেক বহুদূের রেয়েছন, আর এজন্য িতিন উিচত মত কীবা প্রার্থনা করা উিচত, আমরা 
তা তো জািন না  (খ) কথাটা িনেজর বক্তব্যে যোগ কেরন; এেত িতিন বলেত চান যে, 

এক্ষেত্রে যা িকছুর অভাব, তা এমন ব্যক্তিেক যুিগেয় দেওয়া হেব যে ব্যক্তি না জানেলও 
তবু িনেজেক এমনভােব গেড় তোেল যােত তার অভাব পূরণ করা হয়। বস্তুত িতিন 
বেলন চেলন, ‘িকন্তু স্বয়ং আত্মাই অিনর্বচনীয় আর্তনােদর মধ্য িদেয় আমােদর হেয় প্রবল 
অনুরোধ কেরন। আর িযিন সকেলর হৃদয় তিলেয় দেেখন, িতিন জােনন, আত্মার ভাব 
কী, যেেহতু আত্মা ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুসােরই পিবত্রজনেদর হেয় অনুরোধ কেরন’(গ)। 
পিবত্রজনেদর হৃদেয় ‘আব্বা, িপতা’(ঘ) ডাকেত থােকন িযিন, সেই পিবত্র আত্মা যেেহতু 
জােনন যে, পিতত ও পথভ্রষ্ট যারা, এই তাঁবুেত তােদর সেই আর্তনাদ তােদর আরও 
ভারাক্রান্ত করা ছাড়া বেিশ িকছু করেত পাের না, সেজন্য িতিন মানবজািতর প্রিত মহা 
মঙ্গলময়তা ও িনেজর করুণার সঙ্গে আমােদর আর্তনাদ আপন কের ‘ঈশ্বেরর কােছ 
অিনর্বচনীয় আর্তনােদর মধ্য িদেয় আমােদর হেয় প্রবল অনুরোধ কেরন’। এবং িনেজেত 
যে প্রজ্ঞা রেয়েছ, সেই প্রজ্ঞা গুেণ িতিন যখন দেখেত পান, আমােদর প্রাণ ধুলায় তিলেয় 
রেয়েছ (ঙ) ও হীনাবস্থার এই দেেহ (চ) বন্দি , তখন ঈশ্বেরর কােছ সাধারণ আর্তনােদর 
মধ্য িদেয় নয়, বরং এমন অিনর্বচনীয় আর্তনােদর মধ্য িদেয়ই আমােদর হেয় প্রবল 



অনুরোধ কেরন, যে আর্তনাদ সেই অকথনীয় কথারই সমরূপ যা মানুেষর উচ্চারণ 
করেত নেই  (ছ)। উপরন্তু, ঈশ্বেরর কােছ আমােদর হেয় অনুরোধ করায় তুষ্ট না হেয় 
পিবত্র আত্মা বরং িনেজর অনুরোধ আরও প্রবল কের ‘অিনর্বচনীয় আর্তনােদর মধ্য িদেয় 
প্রবল অনুরোধ কেরন’; আমার ধারণায় িতিন তােদরই হেয় প্রার্থনা কের থােকন যারা 
িবেশষভােব িবজয়ী, যেইভােব পল বেলন, ‘এসব িকছুেত আমরা িবজয়ীর চেেয়ও অিধক 
িবজয়ী’(জ)। এক্ষেত্রে এমনটা হেত পাের যে, িতিন কেবল তােদরই হেয় প্রার্থনা কেরন 
যারা অিধক িবজয়ী বেল গিণত না হেলও তবু িবজয়ী ও িনেজেদর পরািজত হেত দেয় 
না।


[৪] উিচত মত কীবা প্রার্থনা করা উিচত, আমরা তা তো জািন না; িকন্তু স্বয়ং 
আত্মাই অিনর্বচনীয় আর্তনােদর মধ্য িদেয় আমােদর হেয় প্রবল অনুরোধ কেরন  (ক) 
বচনটা আিম আত্মা িদেয় প্রার্থনা করব, বুদ্ধি িদেয়ও প্রার্থনা করব; আত্মা িদেয় সামগান 
গাইব, বুদ্ধি িদেয়ও সামগান গাইব  (খ) বচনটার সঙ্গে সম্পর্কিত; কেননা আমােদর মন 

প্রার্থনা করেত পাের না, যিদ না তার আেগ প্রথেম সেই আত্মাই প্রার্থনা কেরন যাঁেক মন 
কেমন যেন শোনার জন্য প্রবৃত্ত; ফেল মন তাল, সুর ও লয় বজায় রেেখ ও মৃদুকণ্ঠে 
খ্রিষ্টে িপতার গুণকীর্তন ও প্রশংসাগানও করেত পাের না, যিদ না িযিন সবই তিলেয় 
দেেখন, ঈশ্বেরর গভীর সমস্ত িবষয়ও তিলেয় দেেখন  (গ), সেই আত্মাই আেগ তাঁর 
গুণকীর্তন ও স্তুিতগান কেরন, যাঁর গভীরতম িবষয় তিলেয় দেেখেছন ও সাধ্যমত তা 
উপলব্ধি কেরেছন  (ঘ)। প্রভু প্রার্থনা শেষ করেল তাঁর িশষ্যেদর মধ্যে িযিন তাঁেক 
বেলিছেলন, ‘প্রভু, আমােদর প্রার্থনা করেত শেখান, যেমন যোহনও িনজ িশষ্যেদর 
শেখােলন’(ঙ), আমার ধারণায় সেই িশষ্য িনেজেত এিবষেয় সেচতন হেয় উেঠিছেলন যে, 
কেমন কেরই যে আমােদর প্রার্থনা করা উিচত, মানব দুর্বলতা তা থেেক বহু দূের 
রেয়েছ; এবং িপতার কােছ প্রার্থনাকােল ত্রাণকর্তা যে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মহান বাণী উচ্চারণ 
করিছেলন, তা শুনেত পেেয় িতিন এিবষেয় আরও িনশ্চিত হেয় উেঠিছেলন। পুরা বচনটা 
এরূপ, একিদন িতিন এক জায়গায় প্রার্থনা করিছেলন; যখন প্রার্থনা শেষ করেলন, তখন 
তাঁর িশষ্যেদর একজন তাঁেক বলেলন, প্রভু, আমােদর প্রার্থনা করেত শেখান, যেমন 
যোহনও িনেজর িশষ্যেদর শেখােলন  (চ) […]  (ছ)। তেব এমনটা িক মেেন িনেত হেব 



যে, িবধান-শাসন পালেন মানুষ হেয় যে ব্যক্তি নবীেদর বাণী অিবরতই শুেনিছেলন ও 
িনষ্ঠার সঙ্গে সমাজগৃেহ যোগ িদেয়িছেলন, সেই ব্যক্তি কোন “এক জায়গায়” প্রার্থনায় রত 
প্রভুেক না দেখা পর্যন্ত প্রার্থনা করেত আদৌ জানেতন না? তেমনটা বলা অবশ্যই 
িনর্বোেধর কথা। কেননা িতিন ইহুদীেদর প্রথা অনুযায়ী প্রার্থনা করেতন, িকন্তু এও 
দেখেত পেেরিছেলন যে, প্রার্থনা ক্ষেত্রে তাঁর আরও জ্ঞান লাভ করা দরকার িছল। আরও, 
যে সমস্ত িশষ্য যেরুশােলম থেেক, সমস্ত যুেদয়া থেেক ও যর্দেনর সমস্ত অঞ্চল থেেক 
বাপ্তিস্ম নেবার জন্য যোহেনর কােছ আসত  (জ), প্রার্থনা সম্বন্ধে যোহন তােদর কীবা 
শেখােতন যিদ না নবীর চেেয়ও মহাব্যক্তি হওয়ায় (ঝ) িতিন প্রার্থনা িবষেয় এমন ধারণা 
পেেয়িছেলন, যা সকল দীক্ষাপ্রার্থীর কােছ নয়, সম্ভবত কেবল তােদরই কােছ গোপেন 
িশিখেয় িদেতন, যারা িবেশষ িশক্ষা পাবার আগ্রেহ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আেগ তাঁর কােছ 
আসত? (ঞ)।


[৫] এমন প্রার্থনাগুলো িলিপবদ্ধ হেয়িছল যা প্রকৃতপক্ষেই আত্মিক িছল এবং িছল 
অপরূপ ও রহস্যময় তত্ত্বে পিরপূর্ণ, কারণ পিবত্রজনেদর হৃদেয়র মধ্যে পিবত্র আত্মা 
িনেজই প্রার্থনা কেরন। রাজাবিলর প্রথম পুস্তেক আন্নার প্রার্থনা আংিশকভােব রেয়েছ, 
কেননা িতিন প্রভুর সামেন বহুক্ষণ ধের প্রার্থনা করেত করেত যেেহতু িনেজর হৃদেয়ই 
প্রার্থনা করিছেলন  (ক), সেজন্য পুরা প্রার্থনা িলিপবদ্ধ হয়িন। ১৭ নং সামসঙ্গীেতর 
িশরনাম হলো ‘দাউেদর প্রার্থনা’, ৮৯ নং সামসঙ্গীেতর িশরনাম হলো ‘ঈশ্বেরর লোক 
মোিশর প্রার্থনা,’ এবং ১০১ নং সামসঙ্গীেতর িশরনাম হল, ‘দুঃখীর প্রার্থনা: অবসন্ন 
হেয় সে প্রভুর কােছ মেনর কথা ভেেঙ বেল।’ তেমন প্রার্থনাগুলো যেেহতু পিবত্র আত্মা 
দ্বারাই সত্যিকাের গিঠত ও ব্যক্ত, সেজন্য ঈশ্বেরর প্রজ্ঞার িনর্দেশগুিলেতও পিরপূর্ণ, ফেল 
সেগুিলর মধ্যে যা যা প্রিতশ্রুত, তার িবষেয় বলা যেেত পাের: কে এমন প্রজ্ঞাবান যে 
একথা উপলব্ধি করেব? কে এমন সুিবেবচক যে এই সমস্ত িকছুর অর্থ জানেত 
পারেব? (খ)।


[৬] সুতরাং, যেেহতু প্রার্থনা িবষেয় আলোচনা করা এমন কিঠন কাজ যে, আমােদর 
পক্ষে িপতা দ্বারা আলোিকত হওয়া, প্রথমজাত বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া, ও আত্মা দ্বারা 
উপকৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেজন্য যেন তেমন উৎকৃষ্ট িবষয় উপলব্ধি করা ও সেই 



িবষেয় উপযোগী িকছু কথা বলা সম্ভব হেত পাের আিম মানুষ িহসােব প্রার্থনা িবষেয় 
আলোচনা করার পূর্বে আত্মার কােছ প্রার্থনা কির, যেন তেমন িবষেয় আমােক পূর্ণ ও 
আত্মিক জ্ঞান মঞ্জুর করা হয়, ও সুসমাচাের িলিপবদ্ধ প্রার্থনাগুলোও যেন স্পষ্ট হেয় 
ওেঠ। সুতরাং এখন আিম প্রার্থনা িবষয়ক আলোচনা শুরু করেত যাচ্ছি।


প্রার্থনা িবষয়ক সার্বিক আলোচনা


‘এউেখ’ ও ‘প্রেসউেখ’ শব্দদ্বয় সম্পর্কে


৩। [১] ‘প্রার্থনা’ [εὐχὴ, ‘এউেখ’] কথাটার যে প্রথম উল্লেখ আিম লক্ষ করেত 

পেেরিছ, তা তখনই ব্যবহৃত যখন িনেজর ভাই এসৌর রোষ থেেক পালাবার সমেয় 
যাকোব ইসহাক ও রেেবকার পরামর্শমত মেসোপতািময়ার িদেক রওনা হচ্ছিেলন। 
পাঠ্যটা এরূপ, ‘যাকোব এই বেল এই প্রার্থনা  (ক) প্রার্থনা করেলন, ঈশ্বর যিদ আমার 
সঙ্গে সঙ্গে থােকন, এবং এই যে যাত্রা করিছ, িতিন যিদ সেই যাত্রাপেথ আমােক রক্ষা 
কেরন, িতিন যিদ আমােক আহােরর জন্য খাদ্য ও পরেনর জন্য বস্ত্র দান কেরন ও 
সুষ্ঠুভােব িপতৃগৃেহ িফিরেয় আেনন, তেব প্রভু হেবন আমার আপন ঈশ্বর, এবং এই যে 
পাথর আিম স্মৃিতস্তম্ভরূেপ দাঁড় কিরেয় রেেখিছ, তা আমার জন্য ঈশ্বেরর গৃহ হেব; আর 
তুিম আমােক যা িকছু দেেব, আিম তার দশমাংশ তোমােক অর্পণ করব (খ)। […] (গ)।


[২] উল্লিিখত বচেন এটা লক্ষ করার িবষয় যে, ‘প্রার্থনা’ [εὐχὴ, ‘এউেখ’] শব্দটা 
‘প্রেসউেখ’ [προσευχή] শব্দ থেেক বহুবার িভন্ন অর্থ বহন কের, িবেশষভােব তখনই 
যখন এমন ব্যক্তির িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের যে ব্যক্তি মানত ক’রে এমন অঙ্গীকার কের 
যে, ঈশ্বর থেেক িনর্দিষ্ট কোন িকছু পেেল সে িকছু না িকছু করেব। যাই হোক, শব্দটা 
সেই অর্থেও ব্যবহৃত যে অর্থ অনুসাের আমরা িনেজরা সাধারণত তা ব্যবহার কির (ক)। 
তাই যাত্রাপুস্তেক, দশ আঘােতর মধ্যে দ্বিতীয় যে আঘাত, সেই বেঙ-আঘােতর পের 
আমরা শব্দটা এই অর্থ অনুসাের পাই। [সেসময় ফারাও মোিশ ও আরোনেক প্রভুর কােছ 
প্রার্থনা করেত আজ্ঞা কেরিছেলন যেন িতিন ফারাও ও তাঁর জনগেণর কাছ থেেক সেই 
সমস্ত বেঙ সিরেয় দেন যা সবিকছু দখল কেরিছল। বচনটা এরূপ,] (খ) ফারাও তখন 



মোিশ ও আরোনেক ডািকেয় বলেলন, প্রভুর কােছ প্রার্থনা কর [Εὔξασθε, 
‘এইক্সাস্থে’] যেন িতিন আমা থেেক ও আমার জনগেণর মধ্য থেেক এই সমস্ত বেঙ দূর 
কের দেন; তাহেল আিম জনগণেক যেেত দেব, তারা যেন প্রভুর উদ্দেেশ যজ্ঞ উৎসর্গ 
করেত পাের (গ)। আর এক্ষেত্রে কেউ না কেউ এমনটা অিবশ্বাস্য মেন কের যে, ফারাও 

দ্বারা উচ্চািরত ‘প্রার্থনা’ [Εὔξασθε, ‘এইক্সাস্থে’] শব্দটা আেগকার উল্লিিখত 
‘প্রার্থনা’ [εὐχὴ, ‘এউেখ’] শব্দটা থেেক আগত ও একই সাধারণ অর্থ অনুসােরও 
ব্যবহৃত, তাহেল সে পরবর্তী বচনটা লক্ষ করুক, মোিশ ফারাওেক বলেলন, আপিন 
িনেজই সেই সময় স্থির করুন, কেব আপনার, আপনার পিরষদেদর ও জনগেণর জন্য 
আমােক প্রার্থনা করেত হেব [Εὔξασθε, ‘এইক্সাস্থে’] যেন আপনার ও আপনার 
জনগেণর কাছ থেেক ও আপনার সমস্ত ঘর থেেক বেঙগুলো সিরেয় দেওয়া হয় ও বেঙ 
যেন কেবল নদীেতই থােক (ঘ)।


[৩] আমরা লক্ষ কেরিছ যে, তৃতীয় আঘাত, মশার সেই আঘােত, ফারাও কোন 
প্রার্থনার জন্য অনুরোধ কেরনিন, মোিশও প্রার্থনা কেরনিন। চতুর্থ আঘােত তথা ডাঁেশর 
আঘােত িতিন বেলন, ‘আমার হেয় প্রভুর কােছ প্রার্থনা কর’(ক), এবং মোিশ বলেলন, 
‘আপনার কাছ থেেক িবদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আিম প্রভুর কােছ প্রার্থনা করব, যেন 
ফারাও, তাঁর পিরষদ ও তাঁর জনগণ থেেক আগামীকাল যত ডাঁেশর ঝাঁক দূের যায়’(খ), 

এবং একটু পের বলা রেয়েছ, মোিশ ফারাওর কাছ থেেক িবদায় িনেয় প্রভুর কােছ 
প্রার্থনা করেলন  (গ)। আরও, যিদও পঞ্চম ও ষষ্ঠ আঘােত ফারাও প্রার্থনার জন্য কোন 

অনুরোধ রােখন না ও মোিশও প্রার্থনা কেরন না, তবু সপ্তম আঘােত ফারাও লোক 
পািঠেয় মোিশ ও আরোনেক ডািকেয় বলেলন, এবার আিম পাপ কেরিছ! প্রভু ধর্মময়, 
আিম ও আমার জনগণই দোষী। তাই তোমরা প্রভুর কােছ প্রার্থনা কর যােত ঈশ্বেরর 
বজ্রধ্বিন, িশলাবৃষ্টি ও আগুন বন্ধ হয়  (ঘ)। এবং কেয়ক পদ পের লেখা আেছ, মোিশ 
ফারাওর কাছ থেেক িবদায় িনেয় শহেরর বাইের িগেয় প্রভুর িদেক হাত বাড়ােলন ও 
বজ্রধ্বিন বন্ধ হল (ঙ)। শাস্ত্র আেগর মত ‘িতিন প্রার্থনা করেলন’ না বেল কেনই বা ‘িতিন 
প্রভুর িদেক হাত বাড়ােলন’ বেল, এিবষেয় অন্যত্র আলোচনা করা যেেত পারেব। অষ্টম 
আঘােত ফারাও বেলন, ‘তোমােদর ঈশ্বর প্রভুর কােছ প্রার্থনা কর, িতিন যেন আমা 



থেেক এই মরণ দূর কের দেন। এবং মোিশ ফারাওর কাছ থেেক িবদায় িনেয় প্রভুর 
কােছ প্রার্থনা করেলন’(চ)।


[৪] আমরা বেলিছলাম, ‘এউেখ’ [εὐχὴ, ‘প্রার্থনা’] শব্দটা বহুবার সাধারণ 
ব্যবহােরর চেেয় িভন্নভােব ব্যবহৃত, যেমন যাকোব সংক্রান্ত সেই বচেন ব্যবহৃত  (ক)। 
লেবীয় পুস্তকও সেইভােব ব্যবহৃত, প্রভু মোিশেক বলেলন, ইস্রােয়ল সন্তানেদর কােছ 
কথা বল; তােদর বল: যিদ কেউ প্রভুর উদ্দেেশ িনেজর প্রােণর মূল্যে মানত কের, তেব 
কুিড় বছর থেেক ষাট বছর বয়স পর্যন্ত পুরুেষর মূল্য হেব পিবত্র ওজন অনুযায়ী পঞ্চাশ 
রুপোর িদদ্রাক্মা  (খ)। এবং গণনা পুস্তেক প্রভু মোিশেক বলেলন, ইস্রােয়ল সন্তানেদর 
কােছ কথা বল; তােদর বল: কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক যখন প্রভুর উদ্দেেশ িনেজেক 
পৃথক রাখেব বেল িবেশষ মানেত িনেজেক আবদ্ধ করেব, তখন সে আঙুররস ও উগ্র 
পানীয় থেেক িনেজেক পৃথক রাখেব  (গ), এবং পরবর্তী বচনগুলো সেই ব্যক্তির সঙ্গে 

সম্পর্কিত যােক ‘নািজরীয়’ বেল অিভিহত। তারপর, কেয়ক পদ পের, লেখা রেয়েছ, যে 
িদেন সে ঈশ্বেরর উদ্দেেশ িনেজেক পিবত্রীকৃত কের, সেই একই িদেন সে মানত-কাল 
ধের িনেজর মাথা পিবত্রীকৃত করেব  (ঘ)। এবং এক পদ পেরও লেখা রেয়েছ, যে সেই 
মানত কেরিছল, যে িদন সে িনেজর মানত-কাল পূরণ করেব, সেই িদেন তার জন্য 
এটাই হেব িবধান  (ঙ); এবং কেয়ক পদ পের লেখা রেয়েছ, এরপর, যে সেই মানত 
কেরিছল, সে আঙুররস পান করেত পারেব। যে কেউ িনেজর মানেতর জন্য প্রভুর কােছ 
িনেজর মানত সংক্রান্ত অর্ঘ্য িনেবদন কের, তার হাত পিবত্রীকরণ-িবধান অনুসাের যা 
িকছু পায়, তা বােদ, যে সেই মানত কেরেছ, তার জন্য িবধান এই  (চ)। এবং 
গণনাপুস্তেকর শেেষর িদেক আমরা পিড়, মোিশ ইস্রােয়ল সন্তানেদর গোষ্ঠীগুলোর 
নেতােদর বলেলন: এটাই সেই বাণী যা প্রভু আজ্ঞা কেরেছন: কোন পুরুষ যিদ প্রভুর 
উদ্দেেশ মানত কের, বা শপথ কের ব্রতবন্ধেন িনেজেক আবদ্ধ কের বা িনেজর প্রােণর 
িদব্যি িদেয় ব্রতবন্ধেন িনেজেক আবদ্ধ কের, তেব সে িনেজর কথা লঙ্ঘন করেব না, 
িনেজর মুখ থেেক যে সমস্ত কথা িনর্গত হল, সেই অনুসাের ব্যবহার করেব। কোন 
স্ত্রীলোক যিদ যৌবনকােল িনেজর িপতৃগৃেহ বাস করার সমেয় প্রভুর উদ্দেেশ মানত কের 
ও িনেজর প্রাণেক ব্রতবন্ধেন আবদ্ধ কের, এবং তার িপতা যিদ তার মানত, ও যা িদেয় 
সে িনেজর প্রাণ আবদ্ধ কেরেছ, সেই ব্রতবন্ধেনর কথা শুেন তােক িকছু না বেল, তেব 



তার সকল মানত বলবৎ থাকেব, এবং যা িদেয় সে িনেজর প্রাণ আবদ্ধ কেরেছ, সেই 
ব্রতবন্ধন বলবৎ থাকেব  (ছ)। এবং একথার পর পের এমন িবধান রেয়েছ যা তেমন 
স্ত্রীলোক সংক্রান্ত। একই অর্থে প্রবচনমালায় লেখা রেয়েছ, [আমার িমলন‑যজ্ঞ দেওয়ার 
কথা িছল; আজ আিম আমার মানত পূরণ করব  (জ); আরও, িনর্বোধ সন্তান িনেজর 
িপতার লজ্জার বস্তু, ভাড়ােট বেশ্যার িনেবিদত প্রার্থনাগুলো শুিচ নয় (ঝ), এবং কোন িকছু 
হঠাৎ কের পিবত্রীকৃত করা মানুেষর পক্ষে ফাঁদস্বরূপ] (ঞ); কেননা তেমন মানত করার 
পর সে মন পাল্টােতও পাের (ট)। এবং উপেদশেক লেখা রেয়েছ, মানত কের তা পূরণ 
না করার চেেয় বরং মানত না করাই শ্রেয় (ঠ)। এবং প্রেিরতেদর কার্যিববরণীেত আমরা 
পিড়, আমােদর এমন চারজন পুরুষ আেছ, যােদর মানত রেয়েছ (ড)।


৪। [১] আমার এমনটা যুক্তিহীন মেন হল না যে, আিম সর্বপ্রথেম শাস্ত্র অনুযায়ী অর্থ 

িনর্দিষ্ট করব, যেেহতু ‘এউেখ’ [εὐχὴ] শব্দটার দ্বিিবধ অর্থের অিধকারী। 
‘প্রেসউেখ’ [προσευχή] শব্দটার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। এমনিক, এই যে 
শব্দ, যা প্রায়ই তার সাধারণ ও স্বাভািবক অর্থ অনুসাের ব্যবহৃত, সেই অর্থ ছাড়া, 
আমােদর কােছ যে অর্থ অসাধারণ তথা ‘এউেখ’ [εὐχὴ, ‘প্রার্থনা’] অসাধারণ অর্থ 
অনুসােরও ব্যবহৃত হয় [তথা ‘মানত’], এবং শামুেয়েলর প্রথম পুস্তেক আন্নার বেলায় 
শব্দটা িঠক সেই অসাধারণ অর্থ অনুসােরই ব্যবহৃত: যাজক এিল সেসমেয় প্রভুর 
মন্দিরদ্বােরর বাজুর পােশ িনেজর চৌিকেত বেস িছেলন। মর্মজ্বালায় আন্না িতক্ত অশ্রু 
ফেলেত ফেলেত প্রভুর উদ্দেেশ প্রার্থনা [προσευχή, ‘প্রেসউেখ’] করিছেলন। িতিন 
এই বেল মানত [εὐχὴ, ‘এউেখ’] করেলন, হে সেনাবািহনীর প্রভু, যিদ তুিম তোমার 
এই দাসীর িনম্নাবস্থার িদেক মুখ তুেল চাও, যিদ আমার কথা একবার মেন রাখ, তোমার 
এই দাসীেক ভুেল না িগেয় যিদ তোমার এই দাসীেক একিট পুত্রসন্তান দাও, তাহেল 
আিম তার জীবেনর সমস্ত িদন ধের তােক প্রভুর উদ্দেেশ িনেবদন করব; তার মাথায় 
কখনও ক্ষুর পড়েব না (ক)।


[২] তথািপ, ‘িতিন প্রভুর উদ্দেেশ প্রার্থনা [προσευχή, ‘প্রেসউেখ’] করিছেলন’ 
ও ‘িতিন মানত [εὐχὴ, ‘এউেখ’] করেলন’ বাক্য দু’টো তুলনা করেল তেব একজন 
এমনটা বলেত পাের যে, আন্না যিদ দু’টো িজিনস কের থােকন তথা, ‘প্রভুর উদ্দেেশ 



প্রার্থনা করেলন’ ও ‘মানত করেলন’, তাহেল ‘িতিন প্রার্থনা করেলন’ সেই অর্থে ব্যবহৃত 
যে অর্থ অনুসাের আমরা সাধারণত ‘এউেখ’ শব্দটা ব্যবহার কির, অন্যিদেক ‘িতিন 
মানত করেলন’ বাক্যটা সেই অর্থে অর্থেই ব্যবহৃত যে অর্থ আমরা লেবীয় ও গণনাপুস্তেক 
দেেখিছলাম  (ক)। কেননা ‘আিম তার জীবেনর সমস্ত িদন ধের তােক প্রভুর উদ্দেেশ 
িনেবদন করব’ বাক্যটা প্রকৃতপক্ষে একটা ‘প্রেসউেখ’ নয়, বরং সেই ‘মানত’ [‘এউেখ’] 
যা যেফ্তা এই বচেন মানত কেরিছেলন, যেফ্তা প্রভুর কােছ একটা মানত মানত করেলন, 
িতিন বলেলন, তুিম যিদ আম্মোন-সন্তানেদর আমার হােত তুেল দাও, তেব আিম যখন 
আম্মোন-সন্তানেদর কাছ থেেক িবজয়ী হেয় িফের আসব, তখন আমার বািড়র দরজা 
থেেক যেই কেউ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করেত বেিরেয় আসেব, সে প্রভুরই হেব, আর 
আিম তােক আহুিত রূেপ উৎসর্গ করব (খ)।


প্রার্থনা-িবরোধীেদর নানা আপত্তি


৫। [১] আর তোমরা যেমন অনুরোধ কেরছ, সেই অনুসাের যিদ আমােক এই প্রথম 

বক্তব্যের পের তােদরই অিভযোগ উপস্থাপন করেত হয় যারা এমনটা সমর্থন কের যে, 
প্রার্থনার ফেল কোন ফল হয় না ও সেইজন্যই প্রার্থনা করা এমন িকছু যা না করেলও 
চেল, তাহেল আিম আপাতত প্রার্থনা [εὐχὴ, ‘এউেখ’] এর জন্য সাধারণ ও সরল 
শব্দটা ব্যবহার ক’রে আমার সাধ্যমত িবষয়টা িনর্দ্বিধায়ই ব্যক্ত করব। […] (ক)। তােদর 
দৃষ্টিভঙ্গি এতই হীনতম, ও িবিশষ্ট কোন ব্যাখ্যাতারও সমর্থন পায়িন যে, যারা 
ঐশদূরদৃষ্টির  (খ) কথা মােন ও ঈশ্বরেক িবশ্বের উপের স্থান দেয়, তােদর মধ্যে প্রায়ই 

এমন কেউ নেই যে প্রার্থনার িবপক্ষে দাঁড়ায়। তেমন অিভমত তােদরই যারা এেকবাের 
নাস্তিক ও ঈশ্বর যে আেছন তা অস্বীকার কের, অথবা ঈশ্বরেক কেবল একটা নাম 
িহসােবই মেেন নেয় িকন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি বািতল কের দেয়। তাসত্ত্বেও সেই িবরোধী 
প্রভাব  (গ) খ্রিষ্ট-নােমর উপের ও ঈশ্বেরর সন্তােনর িশক্ষাবাণীর উপের এেকবাের 

ভক্তিহীন িশক্ষা চািপেয় িদেত কামনা কের এবং প্রার্থনা না করার িবষেয় কেয়কজেনর 
মন জয় করেত কৃতকার্য হেয় গেেছ। তারাই তেমন অিভমেতর সমর্থক, যারা সুিবেবিচত 
সমস্ত িকছু এেকবাের পিরহার কের, বাপ্তিস্মও পালন কের না, এউখািরস্তিয়াও পালন 



কের না, ও িনন্দাজনক যুক্তিেত শাস্ত্রেক ব্যাখ্যা কের এমনটা বেল যে, যখন শাস্ত্র প্রার্থনার 
কথা বেল, তখন সম্পূর্ণরূেপ আলাদা িকছু শেখােত অিভপ্রায় কের।


[২] আচ্ছা, যারা িবশ্বের উপের ঈশ্বরেক স্থান দেওয়া সত্ত্বেও ও তাঁর দূরদৃষ্টি  (ক) 
বাস্তব বেল সমর্থন করা সত্ত্বেও প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কের, (কেননা যারা ঈশ্বরেক ও তাঁর 
দূরদৃষ্টি এেকবাের অস্বীকার কের, তােদর অিভমত পরীক্ষা-িনরীক্ষা করা আপাতত 
আমার কাজ নয়), তােদর নানািবধ যুক্তি এরূপ: সবিকছু হওয়ার আেগ ঈশ্বর সেই 
সবিকছু জােনন, ও যা িকছু ঘেট, তােত এমন িকছুই ঘেট না যা তাঁর কােছ প্রথমবােরর 
মত তখনই মাত্র জ্ঞাত হয় যখন তা ঘেট। অতএব, আমরা প্রার্থনা করার আেগ িযিন 
আমােদর সমস্ত প্রয়োজন জােনন, তাঁর কােছ প্রার্থনা িনেবদন করার অর্থ িক? বস্তুতপক্ষে 
আমােদর কী কী প্রয়োজন, আমরা যাচনা করার আেগও স্বর্গস্থ িপতা তা জােনন  (খ)। 
তেব, িযিন যা িকছু আেছ সেইসব ভালবােসন ও যা িকছু গেড়েছন সেগুলোর িকছুই ঘৃণা 
কেরন না  (গ), সেই িপতা ও িবশ্বিনর্মাতা যে ত্রাণকর্তা িহসােব মানুেষর প্রার্থনা বােদও 

এক একজেনর িনয়িত িনয়ন্ত্রণ করেবন, এমনটা ধের নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। িতিন এেত 
এমন িপতার মত ব্যবহার কেরন িযিন িনেজর সন্তানেদর রক্ষা কেরন ও এমনটা 
অেপক্ষা কেরন না যে, তারা তাঁর কােছ যাচনা করেব, যেেহতু হয় তারা যাচনা ব্যক্ত 
করেত এেকবাের অসমর্থ, না হয় এই কারেণ যে, অজ্ঞতাবশত তারা প্রায়ই এমনটা চায় 
যা তােদর সুিবধা ও উপকােরর িবপরীত। সাধারণ সন্তােনরা িনেজেদর িপতার 
মনোযোগ থেেক যতখািন দূরবর্তী, তার চেেয় মাসুষ িহসােব আমরা ঈশ্বর থেেক আরও 
বেিশ দূরবর্তী।


[৩] [প্রার্থনা িবরোধী যারা তারা এও বেল যে, এমনটাও িবশ্বাস করা যেেত পাের 
যে, যা িকছু ঘটবার, ঈশ্বর যে সেিবষেয়র পূর্বজ্ঞােনর অিধকারী তা শুধু নয়, বরং িতিন 
িনেজই সেিবষেয়র পূর্বব্যবস্থাও কেরন, এমনিক, এমন িকছু হেত পাের না যা তাঁর সেই 
পূর্বব্যবস্থার িবপরীত হেত পাের। সুতরাং, কেউ যিদ এমন প্রার্থনা করত যােত সূর্যের 
উদয় হয়, তাহেল সে িনর্বোধ বেল পিরগিণত হত যিদ সে এমনটা ভাবত যে, তার 
প্রার্থনা বােদও যা ঘটবার, তা তার প্রার্থনার ফেলই ঘেটেছ। একই প্রকাের, যে কেউ 
এমনটা মেন কের যে, তার িনেজর প্রার্থনার জোেরই এমন িকছু ঘেট যা সে সেিবষেয় 



প্রার্থনা না করেল আদৌ ঘটত না, সেও িনর্বোধ বেল পিরগিণত হেব। আরও, গরমকােল 
রোেদর চােপ ভারাক্রান্ত ও এেকবাের দগ্ধ হেয় যে কেউ এমনটা ভাবত যে, ঠাণ্ডা হাওয়া 
উপভোগ করার লক্ষ্যে তার প্রার্থনার মধ্য িদেয় সূর্য বসন্তকালীন কক্ষে স্থানান্তর হেব, সে 
পাগলািমর শীর্ষচূড়ার নাগাল পােব। তেমিনভােব যে কেউ এমনটা ভাবত যে, 
মানবজািতর বেলায় অশুভ যা িকছু ঘটবার অবশ্যম্ভাবী, সে প্রার্থনার মাধ্যেমই তা 
এড়ােত পারেব, সেও পাগলািমর আরও ঊর্ধ্বতর শীর্ষচূড়ার নাগাল পেত।


[৪] আরও, [প্রার্থনা িবরোধীরা বেল যে,] যখন পাপীরা মাতৃগর্ভে থাকেতই 
পথভ্রষ্ট (ক) িকন্তু যে ধার্মিক তােক িনেজর মাতৃগর্ভে থাকেত স্বতন্ত্র কের রাখা আেছ (খ), 

এবং যখন এমনটা লেখা আেছ যে, সেই সন্তানেদর তখনও জন্ম হয়িন, তখনও তাঁরা 
ভাল‑মন্দ িকছু কেরনিন, এমন সময়—েযন মনোনয়ন অনুযায়ী ঈশ্বেরর সঙ্কল্প স্থিতমূল 
থােক, [অর্থাৎ, যেন] কর্মের িভত্তিেত নয়, বরং আহ্বান কেরন িযিন তাঁর ইচ্ছারই 
িভত্তিেত [সেই সঙ্কল্প স্থিতমূল থােক]—বলা হেয়িছল, জ্যেষ্ঠজন কিনষ্ঠজেনর সেবা 
করেব  (গ), তখন এসবিকছুর িভত্তিেত এমনটা দাঁড়ায় যে, পােপর ক্ষমা যাচনা করা ও 

যােত খ্রিষ্ট আমােদর শক্তি যুিগেয় সবিকছুেত আমােদর বলবান কের তোেলন (ঘ) সেই 

লক্ষ্যে পরাক্রেমর আত্মােক গ্রহণ করার জন্য যাচনা করাও বৃথা কাজ। কেননা আমরা 
পাপী হেল তেব ‘মাতৃগর্ভে থাকেতই আমরা পথভ্রষ্ট’; এবং ‘আমরা মাতৃগর্ভে থাকেতই 
আমােদর স্বতন্ত্র কের রাখা হেল’ তেব আমরা প্রার্থনা না করেলও আমােদর জন্য উৎকৃষ্ট 
সবিকছু ঘটেবই। বস্তুতপক্ষে, যাকোব জন্ম নেবার আেগ কোন্‌ প্রার্থনাই বা িনেবদন 
কেরিছেলন যে প্রার্থনায় এমনটা পূর্বঘোিষত িছল যে িতিন এসৌর উপর প্রবল হেবন ও 
তাঁর ভাই তাঁর িনেজর দাস হেবন? এবং জন্ম নেবার আেগ এসৌ অভক্তিময় কোন্‌ কর্মই 
বা সাধন কেরিছেলন যার ফেল িতিন ঘৃণার পাত্র হেবন? (ঙ)। এবং ‘পাহাড়পর্বত স্থািপত 
হওয়ার আেগ ও পৃিথবী ও জগৎ গিঠত হবার আেগ’ যিদ ঈশ্বর হন মোিশর 
‘আশ্রয়দুর্গ’ (চ), তাহেল ৯০ নং সেই সামসঙ্গীেত যেভােব লেখা রেয়েছ, কেনই বা মোিশ 
সেইভােব প্রার্থনা কেরন? […] (ছ)।


[৫] তাছাড়া [প্রার্থনা িবরোধীরা বেল যে], এেফসীয়েদর কােছ পত্রে এমনটা লেখা 
রেয়েছ যে, খ্রিষ্টে যােদর পিরত্রাণ পাবার কথা, িপতা সেই সকলেক খ্রিষ্টে জগৎপত্তেনর 



আেগই বেেছ িনেয়িছেলন তারা যেন তাঁর সামেন পিবত্র ও অিনন্দ্য হয়, এবং ভালবাসায় 
িতিন আেগ থেেক তােদর িবষেয় িনরূপণ কেরিছেলন তারা যেন খ্রিষ্টের মাধ্যেম তাঁর 
দত্তকপুত্র হয়  (ক)। তেব তােদর মধ্যে যখন প্রত্যেকেকই ‘জগৎপত্তেনর আেগই’ বেেছ 
নেওয়া হেয়েছ বেল তার পক্ষে সেই বেেছ নেওয়াটা থেেক কাটা পড়া সম্ভব নয়, তখন 
এক্ষেত্রে কোন প্রার্থনা দরকার হয় না; অন্যথা, যখন তােক বেেছ নেওয়া হয়িন ও আেগ 
থেেক তার িবষেয় িকছুই িনরূপণ করা হয়িন, তখন এক্ষেত্রে তার প্রার্থনা বৃথা কেননা সে 
সহস্রবার প্রার্থনা করেলও সে সাড়া পােব না। কেননা ঈশ্বর আেগ থেেক যােদর 
জানেতন, তােদর িতিন তাঁর আপন পুত্রের প্রিতমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আেগ থেেক 
িনরূপণও কেরিছেলন …। আর আেগ থেেক যােদর িতিন িনরূপণ কেরিছেলন, তােদর 
আহ্বানও কেরেছন; এবং যােদর আহ্বান কেরেছন, তােদর ধর্মময় বেলও সাব্যস্ত 
কেরেছন; এবং যােদর ধর্মময় বেল সাব্যস্ত কেরেছন, তােদর গৌরবান্বিতও 
কেরেছন (খ)। আর কেনই বা সেই যোিশয়া কষ্টভোগ কেরিছেলন, অথবা কেনই বা িতিন 

প্রার্থনা করেত করেত উদ্বিগ্ন িছেলন ঈশ্বর তাঁর কথা শুনেবন িকনা যখন বহু প্রজন্মের 
আেগই একটা ভাববাণীেত তাঁর নাম উল্লেখ করা হেয়িছল ও িতিন যে কী করেবন তা 
পূর্বঘোিষত হেয়িছল, এমনিক তা পূর্বঘোিষত শুধু নয় বরং বহুজেনর সাক্ষােতই তা 
পূর্বঘোিষত হেয়িছল? (গ); আর কেনই বা যুদা প্রার্থনা কেরন যখন তাঁর প্রার্থনা পাপ 

বেল গণ্য (ঘ) যেেহতু আেগ থেেক, দাউেদর সময় থেেকই, এমনটা জানানো হেয়িছল যে, 

িতিন িনেজর পদ হারােবন ও অন্য একজন তাঁর কাছ থেেক সেই পদ নেেব?  (ঙ)। 
সুতরাং, যেেহতু ঈশ্বর অপিরবর্তনশীল ও আেগ থেেক সবিকছুর জন্য ব্যবস্থা কেরেছন ও 
যা পূর্বব্যবস্থা কেরেছন তােত স্থিতমূল থােকন, সেজন্য প্রার্থনা দ্বারাই যে তাঁর সেই 
পূর্বব্যবস্থার পিরবর্তন হেব, তেমন িচন্তা এেকবাের যুক্তির বাইের। কেননা তেমনটা হেল 
তেব এর মােন হত যে, িতিন কোন পূর্বব্যবস্থা কেরনিন, এমনিক িতিন এক একজেনর 
প্রার্থনা পাবার অেপক্ষায় আেছন যােত কের এক একটা প্রার্থনার িভত্তিেত িতিন প্রিতিট 
প্রার্থীর সুিবধা অনুযায়ী ব্যবস্থা করেত পােরন, ও যা যুক্তিসঙ্গত বেল িবেবচনা কেরন, 
িতিন িঠক সেই সমেয়ই সেটার ব্যবস্থা কেরন কেমন যেন িতিন আেগ তা লক্ষ কেরনিন।




[৬] এই পর্যােয় সেই প্রকৃত যুক্তি উপস্থাপন করা হোক যা তুিম আমার কােছ লেখার 
সমেয় উপস্থাপন কেরিছেল: “প্রথমত, যা ঘটবার, সেিবষেয় যিদ ঈশ্বেরর পূর্বজ্ঞান থােক 
ও তেমনটা ঘটা অপিরহার্য, তাহেল প্রার্থনা অর্থহীন। দ্বিতীয়ত, সবিকছু যিদ ঈশ্বেরর 
ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, ও তাঁর িবিধসমূহ স্থিতমূল ও িতিন যা যা ইচ্ছা কেরন সেই সবিকছুর 
একটারই পিরবর্তন হেত পাের না, তাহেল প্রার্থনা অর্থহীন।” যে যে বাধা মানুষেক 
প্রার্থনা ক্ষেত্রে উদাসীন কের, আমার মেত সেই বাধাসমূহ সমাধান করার লক্ষে আমার 
এই পরবর্তী উপস্থাপনা উপকারী হেব।


উপরোল্লিিখত আপত্তিগুলো খণ্ডন


৬। [১] যা িকছু গিতশীল, সেই বস্তুসমূেহর মধ্যে কেয়কটা বাইের থেেকই িনজ িনজ 

গিতিবিধ গ্রহণ কের, যেমন সেই প্রাণিবহীন বস্তুগুলো যা িনজ িনজ গঠন দ্বারা একীভূত 
হেয় থােক। তেমিনভােব কোন না কোন বস্তু রেয়েছ যেগুলো প্রকৃিত দ্বারা ও িনজ িনজ 
প্রােণর দ্বারা চািলত, কেননা যখন সেগুলো চািলত হয় তখন সেগুলো যা দ্বারা গিঠত হয় 
তা দ্বারা চািলত হয় না, বরং সেইভােবই চািলত হয় যেভােব সেই বস্তুগুলো চািলত হয় 
যেগুলো িনজ িনজ গঠন দ্বারা একীভূত। উদাহরণ স্বরূপ, খিন থেেক কাটা যে পাথর বা 
ছেদন করা যে ডাল বৃদ্ধিলাভ করার ক্ষমতা হািরেয় ফেেলেছ, সেগুলো কেবল িনজ িনজ 
গঠন দ্বারাই একীভূত হেয় থােক ও বাইের থেেকই চালনাশক্তি গ্রহণ কের। তাছাড়া, 
সজীব প্রাণীর দেহ ও গাছগাছািলর ফলািদ যখন কারও দ্বারা স্থানান্তিরত হয়, তখন 
সেগুলো সজীব প্রাণী ও গাছ িহসােব স্থানান্তর কের না বরং সেইভােব স্থানান্তিরত হয় 
যেভােব সেই পাথর ও ডালও স্থানান্তিরত হয় যা বৃদ্ধিলাভ করার ক্ষমতা হািরেয়েছ। 
যিদও এমনটা বলা যেেত পাের যে, এগুলোরও পিরবর্তন হচ্ছে যেেহতু সমস্ত ক্ষয়শীল 
দেহ পচনক্রিয়া সােপক্ষ, তবু এগুলোর পিরবর্তন এমন ধরেনর পিরবর্তন যা পচনক্রিয়ার 
ফল। এগুলো বােদ গিতশীল বস্তুগুলোর দ্বিতীয় একটা শ্রেিণ রেয়েছ যেগুলো িনজ িনজ 
সহজাত প্রকৃিত বা প্রাণ দ্বারা চািলত। যারা কথেন সূক্ষ্ম শব্দ ব্যবহার কের থােক, তােদর 
দ্বারা এমনটা বলা হয় যে, সেই বস্তুগুলো ‘আপনা আপিনই’ গিতশীলতা দ্বারা চািলত। 
তৃতীয় শ্রেিণর গিত হলো সজীব প্রাণীর গিতশীলতা যা ‘িনজ িনজ থেেক’ চািলত বেল 
অিভিহত। আর আমার মেত যুক্তিিবিশষ্ট প্রাণীর গিতশীলতা হলো ‘িনজ িনজ দ্বারা’ 



চািলত গিতশীলতা। আমরা যিদ কোন সজীব প্রাণী থেেক সেই ‘িনজ িনজ থেেক’ 
ধরেনর গিতশীলতা সিরেয় িদতাম, তেব আমরা সেই প্রাণীেক আর প্রাণী বেল গণ্য 
করেত পারতাম না; সেই প্রাণী বরং একটা গােছর মত হত যা কেবল বৃদ্ধি-প্রক্রিয়া 
গুেণই চলমান, অথবা সেই প্রাণী হত একটা পাথেরর মত যা িনেজর বিহরাগত শক্তি 
দ্বারা ফেেল দেওয়া হয়। িকন্তু যিদ যেকোেন িকছুর গিত িনজ িনজ ইচ্ছাশক্তির কর্মফল 
হয়, তাহেল সেটা ‘িনজ িনজ দ্বারা’ গিতশীলতা গুেণই চািলত হয় ও অবশ্যই যুক্তিিবিশষ্ট 
বেল পিরগিণত হওয়া চাই (ক)।


[২] অতএব, যারা এমনটা বলেত চায় যে, আমােদর স্বাধীন ইচ্ছা (ক) নেই, তারা 
অবশ্যই এেকবাের বোধশূন্য িকছুই মেেন িনেত বাধ্য হেব: প্রথমত, তারা এ মেেন িনেত 
বাধ্য যে, আমরা সজীব প্রাণী নই, দ্বিতীয়ত এও মেেন িনেত বাধ্য যে, আমরা যুক্তিিবিশষ্ট 
নই। তােদর মেত, যেেহতু আমরা িনজ িনজ দ্বারা আদৌ চািলত নই বরং আমরা 
আমােদর বিহরাগত কোন িকছু দ্বারা চািলত, সেজন্য আমরা যতই মেন করেত পাির যে 
আমরা যা করিছ তা িনজ িনজ দ্বারাই করিছ, প্রকৃতপক্ষে আমরা তা বিহরাগত কোন 
চালনা-শক্তি দ্বারাই তা করিছ। এক একজন িনজ িনজ অিভজ্ঞতার কথা ভেেব দেখুক; 
সে িক এমনটা সত্যিকাের বলেত পাের যে, সে যা ইচ্ছা কের তা িনেজ থেেক ইচ্ছা কের 
না, সে যা খায় তা িনেজ থেেক খায় না, সে যখন হাঁেট তখন সে িনেজ থেেক হাঁেট না, 
সে যে সম্মিত দেয় বা কোন না কোন অিভমত মেেন নেয় ও অন্যেদর ধারণা িমথ্যা বেল 
অগ্রাহ্য কের সে তা িনেজ থেেক কের না? যেমন কোন না কোন অিভমত রেয়েছ যা 
মেেন নেওয়া সম্ভব নয় যিদও তেমন অিভমত সহস্র প্রমাণ দ্বারা প্রমািণত ও সম্ভাব্য যুক্তি 
দ্বারা উপস্থািপত, তেমিন মানব ব্যাপার সংক্রান্ত যত অিভমত আমােদর স্বাধীন ইচ্ছার 
জন্য স্থান রােখ না, সেই অিভমতসমূহও মেেন নেওয়া অসম্ভব। কেননা, ‘িনশ্চিত বলেত 
িকছু নেই’ তেমন ধারণায় এতই আক্রান্ত এমন কেই বা আেছ? অথবা এমন কে আেছ যে 
এমন জীবন যাপন কের যে, সর্বক্ষেত্রে সর্বিবষেয় িনেজর িবচার সারাক্ষণ ধের স্থিগত 
কের থােক? কেই বা িনেজর দাসেক মাের না যখন সে ধারণা কের সেই দাস অিনষ্ট 
িকছু কেরেছ? এমন কেউ আেছ িক, যে িনেজর ছেেলেক িনন্দা করেব না যখন সেই ছেেল 
িনেজর িপতামাতােক দেয় সম্মাণ দেয় না? অথবা কে ব্যিভচািরণী স্ত্রীলোকেক লজ্জাকর 



কর্ম করার দােয় িনন্দা কের না ও দোষী বেল গণ্য কের না? যখন আমােদর স্বাধীন ইচ্ছা 
সংরক্ষিত ও তেমন স্বাধীন ইচ্ছার িবষয়বস্তু হলো প্রশংসা বা িনন্দা, তখন সহস্র সহস্র 
প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সত্য প্রশংসা ও িনন্দা আরোপ করেত আমােদর আপনা আপিনই 
বাধ্য কের।


[৩] তেব, যখন আমােদর স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষিত, তখন গুণ বা িরপুর প্রিত অথবা 
যা উিচত ও যা অনুিচত তার প্রিত সেই স্বাধীন ইচ্ছার যত প্রবণতা থাকুক, অন্যান্য 
সবিকছুর সঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছার সেই সবিকছুও জগেতর সৃষ্টিলগ্ন (ক) ও জগৎপত্তেনর সময় 
থেেক  (খ) ঈশ্বেরর কােছ অবশ্যই জ্ঞাত রেয়েছ, এমনিক কোন্‌ ধরেনর স্বাধীন ইচ্ছা 
অনুযায়ী সেইসব িকছু একিদন বাস্তব রূপ লাভ করেব, তা ঘটবার আেগও তা তাঁর কােছ 
আেগ থেেক জ্ঞাত রেয়েছ। এবং আমােদর স্বাধীন ইচ্ছার প্রিতিট কর্ম িবষেয় ঈশ্বর যা 
দেেখেছন, সেই অনুসাের িতিন এমনটা ব্যবস্থা কেরন যে, তাঁর দূরদৃষ্টি  (গ) গুেণ যা 
ঘটবার কথা ও সেইসঙ্গে ভাবী ঘটনাধারার অনুক্রম অনুযায়ী যা ঘটবার কথা, তা হেব 
আমােদর স্বাধীন ইচ্ছার প্রিতিট গিতর পুণ্যকর্মের যথাযথ ফলাফল। তবু ভাবীকােল যা 
িকছু ঘটবার কথা ও আমােদর কামনা-বাসনা জিনত ও আমােদর স্বাধীন ইচ্ছায় যত কর্ম 
সম্পািদত হওয়ার কথা, ঈশ্বেরর পূর্বজ্ঞান যে সেইসব িকছুর কারণ তা নয়। কেননা 
যিদও আমরা ধের িনতাম যে ঈশ্বর ভাবী সবিকছু িবষেয় অজ্ঞ, তবু সেই িভত্তিেতও 
আমরা িভন্ন িভন্ন কর্ম সম্পাদন করার ও িবেশষ িবেশষ িকছু ইচ্ছা করার অিধকার 
হারাতাম না। িকন্তু িবশ্বশাসেনর জন্য যখন ঈশ্বর িনেজর পূর্বজ্ঞােনর উপর িনর্ভর 
কেরন, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে, জগৎ-িনয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে আমােদর স্বীয় স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা 
আরও বেিশ উপযোিগতা রােখ।


[৪] সুতরাং, যিদ প্রিতিট ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বেরর কােছ জানা ও এর ফেল এক 
একজেনর জন্য যা উত্তম ও অিধক উপযোগী তা তাঁর দূরদৃষ্টিেত  (ক) আেগ থেেক 
দৃশ্যগত ও সুিবন্যস্ত, তাহেল তেমিনভােব এক একজন কেমন কের, কেমন মনোভােব ও 
কেমন িবশ্বােসর সঙ্গে প্রার্থনা করেব ও কী আকাঙ্ক্ষা করেব, তাও তাঁর কােছ আেগ 
থেেক জানা। আর যেেহতু এসমস্ত িকছু আেগ থেেক পূ্র্বস্থিরীকৃত, সেজন্য সেসব িকছু 
িবশ্বগঠন অনুসােরই সুিবন্যস্ত হেয়েছ যােত ঈশ্বর কেমন যেন বলেত পােরন, “অমুক 



ব্যক্তি প্রজ্ঞাবােনর মত প্রার্থনা কের িবধায় সে যখন প্রার্থনা কের আিম তােক সাড়া দেব; 
িকন্তু তমুক ব্যক্তি সাড়া পাবার যোগ্য নয় িবধায় আিম তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না; বা 
এজন্যই তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না, কারণ সে এমন িকছুর জন্য প্রার্থনা করেব যা প্রার্থী 
িহসােব পাওয়া তার পক্ষে মঙ্গলকর নয়, বা তা মঞ্জুর করা আমার পক্ষে উিচত নয়। 
তাই (কথার কথা) আিম অমুেকর প্রার্থনায় সাড়া দেব, িকন্তু তমুেকর প্রার্থনায় সাড়া দেব 
না।” ঈশ্বেরর পূর্বজ্ঞান িনর্ভুল—একথা মেেন নেওয়ায় কোন ব্যক্তি যিদ অস্থির হেয় ওেঠ 
কারণ তেমন িকছু মেেন িনেল তেব আবশ্যকীয় িনরূপণও মেেন িনেত হেব, তাহেল সেই 
ব্যক্তিেক আমরা উত্তের একথা বলব যে, হ্যাঁ, ঈশ্বর িঠক তাই জােনন, অর্থাৎ িতিন 
জােনন, অমুেকর বাসনার িবষয় যে অবশ্যই ও সর্বদাই মঙ্গলকর হেব এমন নয়; 
তাছাড়া িতিন এও জােনন যে, তমুক যা বাসনা কের, তার পক্ষে তা এমন ক্ষিতকর হেব 
যে, সে ভিবষ্যেত লাভজনক কর্মের িদেক পিরবর্তন করেত অক্ষম হেব। িকন্তু—ঈশ্বর 
বেলন—“অযোগ্য ভােব প্রার্থনা কেরিন বরং প্রার্থনায় মনোযোগ িদেয়েছ এমন ব্যক্তির 
প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সমীচীন। এই যে ব্যক্তি যেথষ্ট সময় ধের প্রার্থনা 
কের আিম তােক এমন সাড়া দেব যা তার যাচনার চেেয়ও অিধক বেিশ (খ): সে যা যা 
যাচনা করেত সক্ষম, তার চেেয় অিধক মঙ্গলদান মঞ্জুর করা ও দানশীলতায় তার উপর 
িবজয়ী হওয়া আমার শোভা পায়। আর যে ব্যক্তি তেমন স্বভাব দেখােব, আিম তার কােছ 
এই রক্ষীদূত প্রেরণ করব িযিন এখন থেেক তার পিরত্রাণ সাধেন তােক সহযোিগতা ও 
সময় মত সহায়তা দান করেবন; আর যে ব্যক্তি এ ব্যক্তির চেেয়ও উত্তম, তার কােছ 
আিম আরও ঊর্ধ্বশ্রেিণর রক্ষীদূত প্রেরণ করব। িকন্তু সেই আর এক ব্যক্তি যে উৎকৃষ্ট 
শুভকর্ম সম্পাদেন িনিবষ্ট হওয়ার পর িশিথল হেয় যায় ও পুনরায় পার্থিব িচন্তাধারায় 
পিতত হয়, আিম তার কাছ থেেক সেই উপযোগী সাহায্য িফিরেয় নেব, অর্থাৎ তার 
অপকর্মের ফেল আমার রক্ষীদূত তার কাছ থেেক চেল গেেলই অমঙ্গলকামী একটা প্রভাব 
হঠাৎ কের তার সামেন দাঁিড়েয় উপস্থিত হেব, এবং তার িশিথলতা সুযোগ ক’রে ওত 
পেেত থাকেব ও তার দেখানো প্রবণতা অনুসাের তােক পাপময় অবস্থায় আকর্ষণ 
করেব।”




[৫] তেব, িযিন সমস্ত িকছু িনরূপণ কেরন, তাঁর িবষেয় আমরা িঠক তাই ভাবেত 
পাির। উদাহরণ স্বরূপ, িতিন বলেবন, “আমোস যোিশয়ার জন্মদাতা হেব, আর এই 
যোিশয়া িনেজর িপতার অপরােধর অনুকারী হেব না বরং এমন পথ খুঁেজ পােব যা 
পুণ্যের িদেক তােক চালনা করেব, ও িনেজর সাথীেদর দ্বারা সে হেব সম্মাননীয় ও 
উত্তম, এবং সেই বেিদ ভেঙ ফেলেব যা যেরবোয়াম িনকৃষ্ট ভােব গেঁেথিছল (ক)। আিম 
এও জািন যে, আমার পুত্র মানবজািতর মােঝ বাস করেত এেল সেই যুদা শুরুেত 
সম্মাননীয় ও উত্তম ব্যক্তি হেব, িকন্তু পরবর্তীকােল তার পিরবর্তন হেব ও মানব 
পাপময়তায় পিতত হেব; এবং তেমন পাপগুলোর জন্য তােক এধরেনর িকছু ভোগ 
করেত হেব।” (এই যে পূর্বজ্ঞান যা সম্ভবত সবিকছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত িকন্তু কমপক্ষে 
যুদার বেলায় ও অন্যান্য রহস্যের বেলায় সম্পর্কযুক্ত, তা ঈশ্বেরর পুত্রেরও অিধকার। 
কেননা ভাবী সব িকছুর আবর্তন িবষেয় িনেজর উপলব্ধি গুেণ িতিন যুদােক দেেখিছেলন 
ও যুদা যে যে পাপকর্ম করেব তাও দেেখিছেলন; এজন্যই যুদার জন্ম নেবার আেগও 
িতিন সূক্ষ্ম উপলব্ধি দ্বারা দাউেদর মধ্য িদেয় বেলিছেলন, ‘প্রভু, আমার প্রশংসাবােদ 
িনশ্চুপ থেকো না’(খ), ইত্যািদ)। যা িকছু ঘটবার, ও কেমন কের পল প্রকৃত প্রভুভক্তির 
িদেক সংগ্রামরত থাকেবন, এসমস্ত িকছু আেগ থেেক জেেন িতিন বলন, “িনেজ থেেক 
জগৎ িনর্মােণর আেগ বা জগৎ গড়ার কােজ িনিবষ্ট হবার আেগ আিম তােক বেেছ নেব। 
তার জন্মলগ্নেই আিম তােক অমুক তমুক এমন প্রতাপ আরোপ করব যা মানব 
পিরত্রােণর জন্য সহযোিগতা করেব। হ্যাঁ, সে মাতৃগর্ভে থাকেতই আিম তােক স্বতন্ত্র 
কের রাখব (গ); আিম এমনটা হেত দেব, সে যৌবনকােল অজ্ঞতাময় ধর্মাগ্রেহ পিতত 

হেব, ভক্তির ছুতা িনেয় সে তােদর িনর্যাতন (ঘ) করেব যারা আমার খ্রিষ্টে িবশ্বাসী, যারা 

আমার দাস ও সাক্ষী স্তেফানেক পাথর মারেত মারেতই সে তােদর জামাকাপড় 
রাখেব  (ঙ) যােত কের পরবর্তীকােল যখন তার যৌবনকালীন জেদ িনঃেশষ হয় ও সে 
ভালোর িদেক ফেের সে যেন আমার সামেন গর্বেবাধ না ক’রে  (চ) বরং বেল, ‘আিম 
প্রেিরতদূত নােমর যোগ্য নই, কারণ আিম ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক িনর্যাতন কেরিছ’(ছ)। এবং 
ধর্মাগ্রেহর ছুতায় তার যৌবনকালীন সেই ভুেলর পের আমা থেেক সে যে ভাবী কৃপা 
পােব, তা উপলব্ধি কের সে যেন ঘোষণা করেত পাের, ‘আিম যা আিছ, তা ঈশ্বেরর 



অনুগ্রেহই আিছ’(জ)। এবং যুবক হওয়ার সমেয় সে খ্রিষ্টের িবরুদ্ধে যা িকছু কেরিছল 
সেই সবিকছুর সেচতনতা দ্বারা িনেজেক সংযত রাখেত বাধ্য হেয় সে সেই ঐশপ্রকােশর 
মহত্ত্বের জন্য দর্প (ঝ) করেব না যা আিম আমার মঙ্গলয়তায় তার কােছ প্রকাশ করব।”


৭। এবং যােত সূর্যের উদয় হয় (ক), এমন প্রার্থনা সংক্রান্ত অিভযোগ সম্পর্কে উত্তরটা 

এরূপ, সূর্যও এক প্রকার স্বাধীন ইচ্ছার অিধকারী যেেহতু চন্দ্রের সঙ্গে সে ঈশ্বেরর 
প্রশংসা কের; কেননা লেখা আেছ, তাঁর প্রশংসা কর, সূর্য-চন্দ্র  (খ)। তােত এ স্পষ্ট 
দাঁড়ায় যে, কথাটা চন্দ্রের জন্যও সত্য এবং এর ফেল সকল তারার জন্যও সত্য, কেননা 
শাস্ত্রে বেল, তাঁর প্রশংসা কর, সকল তারা ও আলো  (গ)। তাই আমরা যেমন 

বেলিছলাম (ঘ), ঈশ্বর যখন পৃিথবীেত আমােদর প্রত্যেকজেনর স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূেপ 

ব্যবহার ক’রে পৃিথবীেত যারা রেয়েছ তােদর কল্যােণর জন্য তা উপযুক্তভােব প্রয়োগ 
কেরন, তখন একই প্রকাের আমােদর ধের িনেত হেব যে, িতিন সূর্য, চন্দ্র ও 
তারকারািজর সেই স্বাধীন ইচ্ছাও ব্যবহার কেরন যা স্থিরীকৃত, স্থিতমূল, দৃঢ়স্থািপত ও 
প্রজ্ঞাময়; এবং এও ধের িনেত হেব যে, ঈশ্বর আকােশর সমস্ত তারকা-বািহনীেক (ঙ) ও 

জ্যোিতষ্করািজর কক্ষ ও গিতেক িবশ্বমণ্ডেলর সঙ্গিত বজায় রেেখ িবন্যস্ত কেরেছন। তাই 
যখন আিম স্বাধীন ইচ্ছা-িবিশষ্ট অন্য কারও একজেনর িবষেয় বৃথাই প্রার্থনা কির না, 
তখন কথাটা আরও বেিশ যুক্তিসঙ্গত যখন আিম আকােশর স্বাধীন ইচ্ছা-িবিশষ্ট 
তারকারািজর একটার জন্য প্রার্থনা কির যেগুলো িনজ িনজ কক্ষপথ অনুসরণ করায় 
িবশ্বের কল্যাণার্থে িনজ িনজ অবদান রােখ। এমনিক, এই পৃিথবীর বস্তুগুলো িবষয় 
সম্পর্কে এমনটাও বলা যেেত পাের যে, অবস্থা-পিরস্থিিত জিনত কোন না কোন অনুভূিত 
সেগুলোেত আরোপ করা হয় যা আমােদর মেন এমন অস্থিরতা জাগায় বা মেনর এমন 
খারাপ অবস্থার িদেক আমােদর প্রভাবান্বিত কের, যার ফেল আমরা এক প্রকার বা অন্য 
প্রকার কথা বিল বা কর্ম সম্পাদন কির। িকন্তু আকােশর বস্তুগুলো ক্ষেত্রে এমন কোন্‌ 
অনুভূিত সেগুলোেত আরোপ করা যায় যা জগেতর জন্য তত উপকারী কক্ষপথ থেেক 
সেগুলোেক চ্যুত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করেব যেগুলো এমন প্রােণর অিধকারী যা যুক্তি দ্বারা 



গিঠত, িনজ িনজ প্রেরণা অনুযায়ী প্রভািবত ও তেমন আকাশময় ও সূক্ষ্মতম দেহ 
মণ্ডিত?


৮। [১] তাছাড়া, প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মানুষেক উদ্দীিপত করার জন্য ও প্রার্থনা িবষেয় 

িশিথলতা থেেক মানুষেক জািগেয় তোলার জন্য িনম্নিলিখত উদাহরণ ব্যবহার করা 
অযৌক্তিক নয়। যেমন নারীেক ছাড়া ও সন্তান-জন্মাবার জন্য দরকারী শক্তি ছাড়া 
সন্তানেদর জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়, তেমিন উপযোগী ভােব প্রার্থনা না করেল, উপযুক্তভােব 
িবশ্বাস না করেল ও প্রার্থনার আেগ উিচত মত জীবনযাপন কের না থাকেল কেউই 
প্রত্যািশত ফল পেেত পারেব না। তাই বেিশ কথা ব্যবহার করেত নেই  (ক), সামান্য 
িবষয়ও যাচনা করেত নেই (খ), পার্থিব মঙ্গলও চাইেত নেই, ‘ক্রুদ্ধ’(গ) ও অস্থির মেনর 

অবস্থায়ও প্রার্থনায় রত থাকেত নেই। এমনিক, মেনর পিরশুদ্ধি ছাড়াও প্রার্থনার জন্য 
সময় দেওয়া সম্ভব নয় (ঘ); প্রার্থনায় পােপর ক্ষমা পাওয়াও সম্ভব নয় যিদ না যে প্রার্থনা 

কের সে অন্তর থেেক অপরাধীেক ক্ষমা কের থােক ও আপন ভাইেক ক্ষমা পাবার যোগ্য 
বেল মেন না কের (ঙ)।


প্রার্থনার উপকািরতা

[২] যে ব্যক্তি উিচত মত প্রার্থনা কের বা তেমনটা করার জন্য সাধ্যমত সেচষ্ট 

থােক, আমার মেত সেই ব্যক্তির জন্য লাভজনক বেশ িকছু রেয়েছ। প্রথমত, প্রার্থনায় যে 
িনেজর মন িনিবষ্ট কের, সে যে কোন না কোন ভােব লাভজনক বেশ িকছু পােব তা 
অবশ্যম্ভাবী, কেননা তেমন মনোভােবর মধ্য িদেয় সে ঈশ্বেরর কােছ হািজর হবার জন্য 
ও স্বয়ং ঈশ্বেরর সাক্ষােত, কেমন যেন এমন একজেনরই সাক্ষােত বলার জন্য িনেজেক 
অলঙ্কৃত কের িযিন তার প্রিত দৃষ্টি রাখেছন ও িনেজই উপস্থিত। কেননা যেমন তেমন 
িবষয়গুলোর কোন না কোন অনুভূিত বা স্মৃিত যা স্মৃিতচারণ জাগায়, তা সেই অনুভূিতর 
সঙ্গে জিড়ত িচন্তাধারা িবকৃত করেত পাের, তেমিনভােব, িযিন হৃদয় পরীক্ষা কেরন ও 
অন্তর তিলেয় দেেখন  (ক), এমনিক িযিন উপস্থিত, িযিন লক্ষ রােখন ও প্রিতিট সঙ্কল্প 
আেগ থেেক জােনন, যখন আত্মা তেমন একজেনরই প্রীিতর পাত্র হবার জন্য িনেজেক 
সজ্জিত কের, তখন আমােদর িবশ্বাস করা উিচত যে, আমরা যাঁর উপের আস্থা রেেখিছ, 



িযিন সেই আত্মার গুপ্ত কক্ষের যত গিত জােনন, সেই ঈশ্বরেক স্মরণ করা লাভজনক। 
আর যিদও আমরা এমনটা ধের িনতাম যে, যে কেউ িনেজর মন প্রার্থনায় িনিবষ্ট রেেখেছ 
তার বাড়িত কোন লাভ হয় না, তবু আমােদর এিবষেয় সেচতন হওয়া উিচত যে, যে 
কেউ প্রার্থনাকােল এত ভক্তির সঙ্গে িনেজেক প্রস্তুত কের, সে এমন ফল পায় যা সাধারণ 
নয়। যখন এসমস্ত িকছু ঘনঘন হয়, তখন যারা প্রার্থনায় অিধক িনষ্ঠাবান, তারা 
িনেজেদর অিভজ্ঞতায় জােন যে, এই সাধনা কতগুলো পাপ থেেকই না আমােদর দূের 
রােখ ও কতগুলো পুণ্যকর্মের প্রিতই না আকর্ষণ কের। কেননা যখন খ্যািতমান িবিশষ্ট 
ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ব্যক্তির স্মৃিত ও তার িবষেয় িচন্তা তার অনুকরেণর িদেক আমােদর 
উৎসািহত কের ও আমােদর অমঙ্গলকর প্রবণতা প্রায়ই রোধ কের, তখন সকেলর িপতা 
সেই ঈশ্বেরর স্মৃিত আর সেইসঙ্গে তাঁর কােছ প্রার্থনাও তােদর পক্ষে আরও কতই না 
লাভজনক হেব, যারা এিবষেয় সেচতন যে, িযিন উপস্থিত ও তােদর কথা শোেনন, তারা 
তাঁর সাক্ষােত দাঁিড়েয় আেছ ও তাঁর সঙ্গে কথা বেল।


৯। [১] যে সমস্ত কথা আমরা বেল এেসিছ, তা পিবত্র শাস্ত্র দ্বারা এইভােব প্রমাণিসদ্ধ 

করা দরকার। যে প্রার্থনা কের, যে কেউ তার প্রিত অন্যায় কের থােক তােক ক্ষমা 
করায়, িনেজর আত্মা থেেক ‘ক্রোেধর’ দুর্মিত বর্জন করায়, কারও প্রিত িবরোিধতার ভাব 
বহন না করায় তােক ‘শুিচ হাত’ তুলেত হেব (ক)। তেব, যােত অন্তর অযথা িচন্তা দ্বারা 
আচ্ছন্ন না হয়, সেজন্য প্রার্থনাকােল সেই প্রার্থনা ছাড়া তােক অন্য যত িবষয় িবস্মৃত হেত 
হেব। তেমন মানুষ যে অিধক সুখী, কেই বা তা সন্দেহ করেত পাের? বাস্তিবকই 
িতমিথর কােছ প্রথম পত্রে স্বয়ং পল িঠক এ উপেদশ িদেয় বেলন, ‘আমার ইচ্ছা, 
যেকোন স্থােন পুরুষমানুেষরা ক্রোধ ও িববােদর িচন্তা বর্জন ক’রে শুিচ হাত তুেল প্রার্থনা 
করুক’(খ)। এসমস্ত িকছু ছাড়া, একিট স্ত্রীলোক, িবেশষভােব সে প্রার্থনারত থাকাকােল, 
ঈশ্বেরর প্রিত শ্রদ্ধা জািনেয় ও িনেজর মনোভাব থেেক লালসাময় ও নারীসুলভ যত িচন্তা 
বর্জন কের ও চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপেড়ও নয় অলঙ্কৃত না 
হেয় বরং ভক্তি-ব্রিতনী নারীর যেমন শোভা পায় সেইভােব সজ্জিতা হেয়, িবেশষভােব 
তখনই যখন সে প্রার্থনারত, তার পক্ষে আত্মায় ও দেেহও সরলতা ও শালীনতা বজায় 
রাখা উিচত। যে স্ক্রীলোক প্রার্থনার জন্য তেমন মনোভাব িনেয় িনেজেক প্রস্তুত কের, সে 



যে কেবল এই মনোভােবর িভত্তিেতও সুখী, এমন কেউ যিদ তেমনটা বলেত দ্বিধা করত 
আিম িবস্মিত হতাম। এিশক্ষা পল িনেজই সেই একই পত্রে প্রদান কেরন যখন বেলন, 
‘একই প্রকাের নারীরাও দৃষ্টি‑শোভন পোশাক প’রে, শালীনতা ও সংযেম ভূিষতা হোক; 
চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা‑মুক্তায় নয়, দামী কাপেড়ও নয়, িকন্তু—ভক্তি‑ব্রিতনী 
নারীেদর যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক’(গ)।


[২] নবী দাউদও এমনটা বেলন যে, যখন পিবত্র এক ব্যক্তি প্রার্থনা কের তখন সে 
অন্য কতগুলো িবিশষ্টতায় মণ্ডিত। তেমন িকছু উল্লেখ করা গুরুত্বহীন নয়, যােত কের 
যা িকছু অিধক উপযোগী তা আমােদর কােছ স্পষ্ট হেয় ওেঠ যিদও আমরা প্রার্থনার 
লক্ষ্যে কেবল সেই ব্যক্তিরই মনোভাব ও প্রস্তুিত-ক্রিয়া তুেল ধির, যে ব্যক্তি ঈশ্বেরর কােছ 
িনেজেক উৎসর্গ কেরেছ। দাউদ বেলন, ‘আিম চোখ উত্তোলন কেরিছ তোমার িদেক, 
তুিম যে স্বর্গে বসবাস কর’(ক) ও ‘প্রভু, তোমার কােছ উত্তোলন কেরিছ আমার প্রাণ’(খ)। 
কেননা মনশ্চক্ষু পার্থিব িবষয় সংক্রান্ত িচন্তা থেেক ও জড় বস্তুর অনুভূিত সংক্রান্ত 
পিরতৃপ্তি থেেক উত্তোিলত। এমনিক সেই মনশ্চক্ষু এত উচ্চেতই উত্তোিলত যে, সেই চক্ষু 
সৃষ্ট যা িকছু তা ভেদ ক’রে কেবল ঈশ্বর-দর্শেনই িনবদ্ধ থােক, ও িযিন তােদর শোেনন, 
তাঁর সঙ্গে সে শ্রদ্ধা ও িবনম্রতার সঙ্গে কথা বেল। যারা অনাবৃত মুেখ প্রভুর গৌরেব চোখ 
িনবদ্ধ রােখ ও উজ্জ্বল থেেক উজ্জ্বলতর গৌরেব তাঁর প্রিতমূর্তিেত রূপান্তিরত হয়  (গ), 

তারা কেমন কেরই বা িনেজেদর চোখ ক্ষেত্রে লাভবান হেব না? কেননা সেই ক্ষেণ তারা 
এক প্রকার ঐশ্বিরক ও অধ্যাত্ম উজ্জ্বলতার অংশী হয়, যেইভােব এই বাক্যে প্রমািণত 
হয়, তোমার শ্রীমুেখর আলো, প্রভু, আমােদর উপর মুদ্রাঙ্কিত হল  (ঘ)। তােত প্রাণ 

উত্তোিলত হয় ও পিবত্র আত্মার অনুসরেণ দেহ থেেক িবচ্ছিন্ন হয়, এমনিক, সেই প্রাণ 
কেবল পিবত্র আত্মার অনুসরণ কের না, তাঁর মধ্যেই রেয়েছ, যেইভােব ‘তোমার কােছ 
উত্তোলন কেরিছ আমার প্রাণ’ বচনটা স্পষ্ট ভােব ব্যক্ত কের। তেব িনেজর অস্তিত্ব ত্যাগ 
করায় কেমন কের প্রাণ আত্মিক হেয় ওেঠ না?


[৩] অন্যায় ভুেল যাওয়া এমন পরমিসদ্ধি যে নবী যেেরিময়া অনুসাের সেটাই হলো 
সমস্ত িবধােনর সংক্ষিপ্ত সারকথা; কেননা িতিন বেলন, ‘যখন তোমােদর িপতৃপুরুেষরা 
িমশর দেশ ছেেড় বেিরেয় যাচ্ছিল, সেসমেয় আিম এসমস্ত িকছু তােদর আজ্ঞা 



কেরিছলাম, এমন নয়। বরং তােদর জন্য যে আজ্ঞা জাির কেরিছলাম, তা িছল এ: 
কেউই যেন আপন প্রিতেবশীর পাপ িনেজর হৃদেয় স্মরেণ না রােখ’(ক)। আর যখন 
আমরা তেমন অন্যােয়র কথা ভুেল িগেয় প্রার্থনা করেত সম্মিিলত হই, তখন প্রভুর 
আেদশ পালন কির, তথা, যখন তুিম দাঁিড়েয় প্রার্থনা কর, তখন যিদ কারও িবরুদ্ধে 
তোমার কোন কথা থােক, তােক ক্ষমা কর  (খ)। তােত একথা সুস্পষ্ট হেয় দাঁড়ায় যে, 
যখন আমরা তেমন মেনর অবস্থায় প্রার্থনা করার জন্য দাঁড়াই, তখন উত্তম যা িকছু 
রেয়েছ আমরা তা পেেয় গেিছ।


১০। [১] তেমন ফল ছাড়া আমােদর প্রার্থনার আর কোন ফল না থাকেলও, তবু কেমন 

কের উিচত মত প্রার্থনা করা উিচত, তা বুেঝ ও তা পালন করেল তেব আমরা অিধক 
লাভবান হেয়িছ—এধারণা িনশ্চিত বেল মেন কেরই আিম উপরোক্ত সমস্ত কথা বেল 
এেসিছ। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, এভােব যে প্রার্থনা কের, িযিন শোেনন সে তাঁর 
পরাক্রম দর্শন করেছ বেল ও প্রার্থনা করার আেগ ঐশদূরদৃষ্টি  (ক) সম্পর্কে সমস্ত 
অসন্তোষ বর্জন কেরেছ বেল সে কথা বলেত বলেত শুনেত পােব, এই যে আিম 
আিছ (খ)। একথা এ বচন দ্বারা ব্যক্ত, তোমার মধ্য থেেক যিদ জোয়াল, অঙুিলতর্জন ও 
শঠতাপূর্ণ কথন দূর কের দাও …  (গ)। বাস্তিবকই যে ব্যক্তি যা ঘেট তােত খুিশ, সে 
সমস্ত জোয়াল থেেক মুক্ত, ও ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে কখনও অঙুিলতর্জনও কের না, কারণ 
িতিন আমােদর যাচাই করার জন্য তাঁর যা ইচ্ছে তাই স্থির কেরন; আর শুধু তাই নয়, 
তেমন ব্যক্তি িনেজর গোপন িচন্তায়ও গজ গজ কের না যিদও কোন মানুষ তার সেই িচন্তা 
শুনেত পায় না। তেমন গজগজািন িঠক সেই দুষ্ট দােসর গজগজািনর মত যে িনেজর 
মিনেবর িনর্দেশ প্রকাশ্যে সমালোচনা কের না। আর আসেল এমনিট দেখা যাচ্ছে যে, 
যারা তােদর যা যা অমঙ্গল ঘেট সেিবষেয় প্রকাশ্যে ও সমস্ত অন্তর িদেয় ঐশদূরদৃষ্টির 
িনন্দা করেত সাহস পায় না, তারা িনেজেদর অসন্তোষ িবশ্বপ্রভুর কােছ কেমন যেন 
গোপন রাখেত আশা রাখেছ। আমার মেত এসমস্ত িকছু হলো যোব পুস্তেকর এই বচেনর 
অর্থ, তথা, ‘তাঁর যা যা ঘেটিছল, সেইসব িকছুেত যোব ঈশ্বেরর সামেন িনেজর ওষ্ঠাধের 
কোন পাপ করেলন না (ঘ), িকন্তু িনেজই যাচাইকৃত হবার আেগ লেখা আেছ, তাঁর যা যা 

ঘেটিছল, সেইসব িকছুেত যোব ঈশ্বেরর সামেন কোন পাপ করেলন না (ঙ)। এবং দ্বিতীয় 



িববরেণ যে বচন এই ব্যাপাের সম্পর্কযুক্ত, সেই বচন এরূপ, সাবধান, সপ্তম বছর, সেই 
ঋণক্ষমা‑বর্ষ কােছ এেস গেেছ, একথা ব’লে যেন তোমার হৃদেয়ও তেমন গোপন িচন্তা 
না থােক (চ)।


[২] অতএব, যে কেউ এইভােব প্রার্থনা করায় অিধক লাভবান হেয় উেঠেছ, সে 
সেই প্রভুর আত্মার সঙ্গে িমেশ যেেত তৈরী হেয় ওেঠ িযিন গোটা জগৎেক িনেজেত 
পিরপূর্ণ কেরেছন ও মর্ত ও স্বর্গেকও িনেজেত পিরপূর্ণ কেরেছন ও নবীর মধ্য িদেয় 
বেলন, ‘স্বর্গ ও মর্ত িক আমােত পিরপূর্ণ নয়?—প্রভুর উক্তি’(ক)। তাছাড়া, উপরোক্ত 
পিরশুদ্ধির  (খ) মধ্য িদেয় ও প্রার্থনার মধ্য িদেয়ও সে ঈশ্বেরর বাণীর সহভািগতা লাভ 
করেব, িযিন তােদরও মােঝ রেয়েছন যারা তাঁেক জােন না  (গ), িযিন কারও প্রার্থনায় 

কখনও অনুপস্থিত নন ও িযিন িপতার কােছ তারই সঙ্গে প্রার্থনা কেরন িতিন িনেজই যার 
মধ্যস্থ। কেননা ঈশ্বেরর পুত্র হেলন আমােদর যজ্ঞ-বিলদােনর মহাযাজক (ঘ) ও িপতার 

কােছ সহায়ক (ঙ): যারা প্রার্থনা কের, িতিন তােদর সঙ্গে প্রার্থনা কেরন ও যারা অনুরোধ 

রােখ, িতিন তােদর সঙ্গে সহায়ক বেল অনুরোধ রােখন। িকন্তু যারা তাঁর মধ্য িদেয় 
প্রার্থনা করেত িনষ্ঠাবান নয়, িতিন তেমন দাসেদর জন্য প্রার্থনা কেরন না; এবং িনরাশ 
না হেয় সর্বদাই প্রার্থনা করা উিচত (চ) তাঁর এই িনর্দেেশর প্রিত যারা বাধ্য নয়, তাঁর সেই 

আপনজনেদর পক্ষেও িতিন িপতার কােছ সহায়ক হেবন না। কেননা িতিন বেলন, 
‘িনরাশ না হেয় যে সর্বদাই প্রার্থনা করা উিচত’, এপ্রসঙ্গে িতিন িশষ্যেদর কােছ এই 
উপমা‑কািহনী শোনােলন; বলেলন, ‘এক শহের একজন িবচারক িছল …’(ছ), 

ইত্যািদ। এবং এ বচেনর আেগ, িতিন তাঁেদর বলেলন, তোমােদর মধ্যে কারও যিদ বন্ধু 
থােক, আর সে যিদ মাঝরােত তােক িগেয় বেল, বন্ধু, আমােক িতনখানা রুিট ধার দাও, 
কারণ আমার এক বন্ধু পেথ যেেত যেেত আমার কােছ এেস পেড়েছ, ও তােক খাবার 
মত িদেত আমার িকছু নেই  (জ); এবং কেয়ক পদ পের, আিম তোমােদর বলিছ, সে 
যিদও বন্ধুত্বের খািতের উেঠ তা না দেয়, তবু ওর পীড়াপীিড়র জন্যই সে উেঠ ওর যত 
প্রয়োজন তা িদেয় দেেব (ঝ)। যারা িযশুর িমথ্যা-িবরোধী মুেখ িবশ্বাস রােখ, তারা কেমন 

কের ইতস্তত না কেরই প্রার্থনার জন্য উদ্দীিপত হেব না যখন িতিন বেলন, ‘যাচনা কর, 
তোমােদর দেওয়া হেব … কেননা যে যাচনা কের, সে পায়’(ঞ)? কেননা আমরা যখন 



মঙ্গলময় িপতার কােছ যাচনা রািখ তখন িতিন জীবনময় রুিটই আমােদর দান কেরন, 
তােদরই িতিন তা দান কেরন যারা িপতা থেেক দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মােক পেেয়েছ  (ট); 

না, িতিন তো সেই পাথর দেন না যা সেই শত্রু িযশুেক ও তাঁর িশষ্যেদর খাদ্য িহসােব 
িদেত ইচ্ছা কের। আর যারা তাঁর কােছ যাচনা রােখ, িপতা স্বর্গ থেেক তােদর উপের 
সেই ভাল দান বর্ষণ ক’রে তা তােদর দান কেরন (ঠ)।


স্বর্গদূতগণ এমনিক খ্রিষ্টো আমােদর সঙ্গে প্রার্থনা কেরন


১১। [১] যারা যথোিচত ভােব প্রার্থনা কের, তােদর সঙ্গে মহাযাজকই মাত্র যে প্রার্থনা 

কেরন এমন নয়, স্বর্গে সেই স্বর্গদূেতরাও প্রার্থনা কেরন যাঁরা, মনপিরবর্তন করার 
প্রয়োজন নেই এমন িনরানব্বইজন ধার্মিকেক িনেয় যত আনন্দ কেরন, তার চেেয় বেিশ 
আনন্দ কেরন যখন একজন পাপী মনপিরবর্তন কের  (ক)। উপরন্তু, যাঁরা ইিতমধ্যে 
িনদ্রাগত হেয়েছন, সেই পিবত্রজনেদর আত্মাও তেমনটা কের। বাস্তিবকই রাফােয়ল যে 
তোিবত ও সারার হেয় ঈশ্বেরর কােছ আত্মিক উপাসনা িনেবদন কেরন, তােত এসবিকছু 
প্রমািণত। কেননা সেই দু’জন প্রার্থনা করার পর শাস্ত্রে বেল, সেই দু’জেনর প্রার্থনা মহান 
রাফােয়েলর গৌরেবর সাক্ষােত শোনা হল, ও িতিন সেই দু’জনেক িনরাময় করেত 
প্রেিরত হেলন  (খ)। এবং রাফােয়ল িনেজ ঈশ্বেরর িনর্দেেশর অধীনস্থ দূত বেল সেই 
দু’জেনর িবষেয় ঈশ্বেরর পিরকল্পনা প্রকাশ কের বেলন, তাই, যখন তুিম ও সারা 
প্রার্থনায় রত িছেল, তখন আিমই তোমােদর প্রার্থনার স্মৃিতিচহ্ন সেই পিবত্রজেনর 
সাক্ষােত উপস্থিত করলাম (গ)। এবং কেয়ক পদ পের, আিম রাফােয়ল, সেই সপ্ত দূেতর 

একজন, যাঁরা [পিবত্রজনেদর প্রার্থনা]  (ঘ) উপস্থাপন কেরন ও সেই পিবত্রজেনর 

গৌরেবর সাক্ষােত প্রেবশ কেরন (ঙ)। সুতরাং, রাফােয়েলর বাণী অনুসাের প্রার্থনা যখন 

উপবাস, অর্থদান ও ন্যায়পরতার সঙ্গে িমিলত থােক, তখন সেই প্রার্থনা উত্তম  (চ)। 

মাকাবীয় পুস্তকগুলোেত যেেরিময়াও প্রদর্শিত: িতিন শুভ্র কেশ ও মর্যাদার জন্য িবিশষ্ট 
এবং যে উৎকৃষ্টতায় িতিন পিরবৃত িছেলন তা িছল অপরূপ ও মিহমময় (ছ), এবং িতিন 

ডান হাত বািড়েয় যুদােক সোনার একটা খড়্গ দান করেলন  (জ)। িনদ্রাগত আর এক 

পিবত্রজন এ বেল এিবষেয় সাক্ষ্যদান কেরন, ‘ইিন সেই ব্যক্তি, িযিন জনগেণর ও পিবত্র 



নগরীর জন্য বহু প্রার্থনা িনেবদন কের থােকন: হ্যাঁ, ইিন যেেরিময়া, ঈশ্বেরর সেই 
নবী’(ঝ)।


[২] আচ্ছা, যারা যোগ্য, যখন বর্তমানকােল তােদর কােছ জ্ঞান ‘আয়নার মধ্য 
িদেয়’ ও ‘ঝাপসা ঝাপসায়ই যেন’ প্রকািশত হয় এবং ‘পরবর্তীকােলই মুখোমুিখ হেয়’ 
প্রকািশত হেব (ক), তখন অন্যান্য গুণাবিল ক্ষেত্রেও যে একইভােব ঘটেব না, তেমনটা 
ধের নেওয়া িনর্বুদ্ধিতা স্বরূপ; কেননা এটাই িনশ্চিত যে, এজীবেন যা িকছুর জন্য 
আমােদর প্রস্তুত করা হচ্ছে, সেই সমস্ত িকছু ‘পরবর্তীকােলই’ িসদ্ধতা প্রাপ্ত হেব।


ঐশবাণী অনুসাের উচ্চতম সদ্‌গুণাবিলর মধ্যে অন্যতম সদ্‌গুণ হল প্রিতেবশীর 
প্রিত ভালবাসা; এজন্য আমােদর ধের িনেত হেব, িনদ্রাগত পিবত্রজেনরা তােদরই পক্ষে 
সেিটর অনুশীলন কেরন যারা এখনও পৃিথবীেত সংগ্রাম করেছ—যারা এখনও মানব 
দুর্বলতায় রেয়েছ, তারা যেভােব অিধক দুর্বলেদর সংগ্রােম সহায়তা দান কের, তার 
চেেয় সেই পিবত্রজনেদর সহায়তা অিধক শক্তিশালী বেট। কেননা একটা অঙ্গ ব্যথা 
পেেল সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেেল সকল অঙ্গই 
তার সঙ্গে আনন্দ কের  (খ) কথাটা যে শুধু এখােন, এই িনম্নলোেকই, তােদরই জন্য 
প্রযোজ্য যারা আপন ভাইেদর ভালবােস, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ‘সকল মণ্ডলীর িচন্তা’ এর 
কথা বলা তােদরও ভালবাসােক মানায় যারা বর্তমান জীবেনর বাইের রেয়েছ। কে দুর্বল 
হেল আিম দুর্বল হই না? কে িবঘ্ন পেেল আিম জ্বেল পুেড় যাই না? (গ)। তাছাড়া খ্রিষ্ট 

িনেজও স্বীকার কেরন যে, পীিড়ত পিবত্রজনেদর প্রত্যেেকর মধ্যে িতিনই পীিড়ত, ও 
সেইভােব কারারুদ্ধ, বস্ত্রহীন, প্রবাসী, ক্ষুিধত ও িপপািসত  (ঘ)। যারা সুসমাচারও মাত্র 

পাঠ কেরেছ, তােদর মধ্যে কেইবা না জােন যে, িবশ্বাসীেদর যা যা ঘেট, খ্রিষ্ট সেই 
সবিকছু িনেজরই বেল গণ্য কেরন ও তােদর কষ্ট িনেজরই কষ্ট বেল পিরগিণত কেরন? 


[৩] আর যখন ঈশ্বেরর দূতবৃন্দ িযশুর কােছ এেস তাঁর সেবা করিছেলন (ক), তখন 
আমােদর পক্ষে এমনটা মেন করা সমীচীন নয় যে, যে সমেয় িযশু তাঁর িবশ্বাসীেদর 
মধ্যে ভোেজ সহিনমন্ত্রিত ব্যক্তি িহসােব নয় বরং সেবক িহসােবই উপস্থিত িছেলন  (খ), 
কেবল সেই সমেয়ই, অর্থাৎ মানুষেদর মােঝ তাঁর শারীিরক উপস্থিিতর সেই স্বল্প সমেয়ই 
মাত্র দূেতরা তাঁর সেবা কেরিছেলন। তেব িতিন যখন ইস্রােয়ল সন্তানেদর এেক এেক 



কের জড় করেত (গ) ও িবক্ষিপ্ত যারা তােদর সংগ্রহ করেত (ঘ) বাসনা করেছন যােত যারা 

তাঁেক ভয় কের ও তাঁেক ডােক িতিন তােদর সকলেকই ত্রাণ করেত পােরন (ঙ), তখন 

এমনটা িক সম্ভব নয় যে বহু বহু স্বর্গদূত িযশুর সেবা করেবন? কেননা মণ্ডলীর সমৃদ্ধি ও 
িবস্তার কােজ প্রেিরতদূতেদর চেেয় স্বর্গদূেতরাই অিধক সহযোিগতা দান কেরন। এজন্যই 
ঐশপ্রকাশ পুস্তেক মণ্ডলীর কেয়কজন গণেনতা যোহন দ্বারা ‘দূত’ বেল অিভিহত (চ)। 

কেননা ঈশ্বেরর দূেতরা যে এমিনই মানবপুত্রের উপের উেঠ যাচ্ছেন ও নেেম আসেছন (ছ) 

তা নয়, কেননা যে যে চোখ জ্ঞােনর আলো দ্বারা আলোিকত (জ), তেমন চোখই তাঁেদর 

দেখেত পায়।

[৪] তাই, প্রার্থনাকােল, যে প্রার্থনা করেছ, তাঁরা তার মধ্য িদেয় তার প্রয়োজেনর 

কথা অবগত হেয় তাঁেদর দেওয়া সার্বিক দািয়ত্ব অনুসাের তােক সাধ্যমত সহযোিগতা 
দান কেরন। িবষয়টা স্পষ্ট করার জন্য একটা উদাহরণ উপযোগী হেত পাের। তাই ধের 
নাও, ন্যায়পরায়ণ একজন িচিকৎসক এমন একজেনর পােশ দাঁিড়েয় আেছন যে আরোগ্য 
প্রার্থনা করেছ। যে ব্যক্তি প্রার্থনা িনেবদন করেছ, তার রোগ যে কীভােব িনরাময় করা 
যেেত পাের, সেই িচিকৎসক তা ভালই জােনন। এটাই স্পষ্ট যে, িচিকৎসক সেই 
প্রার্থনারত ব্যক্তিেক িনরাময় করেত অনুপ্রািণত হেবন, সম্ভবত ও যুক্তিসঙ্গতভােব এই 
কারেণ যে, িতিন উপলব্ধি করেছন সেটাই সেই ঈশ্বেরর মন িযিন রোগমুক্তির িবষেয় 
প্রার্থীর প্রার্থনা শুেনেছন। অথবা ধের নাও, জীবেন যা প্রয়োজন তার চেেয় অিধক 
সম্পদশালী এক ব্যক্তি এমন গিরেবর প্রার্থনা শুনেছ যে িনেজর প্রয়োজেনর খািতের 
ঈশ্বেরর কােছ অনুরোধ িনেবদন করেছ। এটাই স্পষ্ট যে, সেই ব্যক্তি গিরেবর প্রার্থনা 
পূরণ করেব ও তােত সেই িপতার ইচ্ছার সেবাকর্মী হেয় উঠেব িযিন প্রার্থনাকােল একই 
স্থােন সেই প্রার্থীেক িনেয় এেলন ও সেই একজনেকও িনেয় এেলন যে পরেক িনেজর 
ধেনর ভাগী করেত সক্ষম ও িনেজর স্বভােবর ন্যায়পরতার জন্য তােক উেপক্ষা করেত 
অক্ষম।


[৫] অতএব যখন এধরেনর িকছু ঘেট, তখন আমােদর মেন করেত নেই, তা 
দৈবাৎ ঘেট, কারণ িযিন পিবত্রজনেদর মাথার চুেলর িহসাবও রােখন  (ক), িতিন 
প্রার্থনাকােল িনতান্ত উপযুক্তভােব একত্র কেরন সেই একজনেক যে শোেন ও 



অভাবগ্রস্তের জন্য তাঁর দয়ার সেবাকর্মী হেয় দাঁড়ােব, ও সেই ব্যক্তিেক যে িবশ্বােসর সঙ্গে 
প্রার্থনা কেরেছ। একই প্রকাের আমােদর উপলব্ধি করা উিচত যে, যাঁরা ঈশ্বেরর 
পিরদর্শক ও সেবক িহসােব িনযুক্ত, সময় সময় তাঁেদর উপস্থিিত কোন এক প্রার্থীর সঙ্গে 
একত্রে আনা হয় যােত প্রার্থী যা যাচনা করেছ সেই প্রার্থনার বস্তুেত দূেতরা ও প্রার্থী 
উভয়ই িমিলত হন। উপরন্তু, িযিন অনুক্ষণ স্বর্গস্থ িপতার শ্রীমুখ দর্শন কেরন  (খ) ও 
আমােদর িনর্মাতার ঈশ্বরত্ব সন্দর্শেন িনত্য িনবদ্ধ আেছন, আমােদর প্রত্যেেকর সেই দূত, 
মণ্ডলীেত যারা ‘ক্ষুদ্রজন’ তােদরও দূত আমােদর সঙ্গে প্রার্থনা কেরন ও আমরা যা 
িবষেয় প্রার্থনা কির, িতিন তাঁর সাধ্যমত সেই প্রার্থনা পূরেণ সহযোিগতা দান কেরন।


আমােদর গোটা জীবনই যেন একটা প্রার্থনা হয়


১২। [১] আমার িবেবচনায়, প্রার্থনাকােল পিবত্রজেনরা যখন িবেশষভােব আত্মা িদেয় 

ও বুদ্ধি িদেয়ও প্রার্থনা কের (ক), তখন তারা যে যে কথা উচ্চারণ কের, সেই কথাগুলো 
এমন পরাক্রেম পিরপূর্ণ, যে পরাক্রম িঠক যেন অন্তের উিদত ও প্রার্থীর মুখ থেেক িনর্গত 
এক আলোর মত সেই আধ্যাত্মিক িবষ িনঃেশষ কের যা িবরোধী শক্তিবৃন্দ সেই ব্যক্তিেদর 
অন্তের অনুপ্রেবশ করায় যারা প্রার্থনা অবেহলা কের ও পেলর সেই বাণী অমান্য কের, 
যা িতিন খ্রিষ্টের িনর্দেশ অনুসাের উচ্চারণ কেরিছেলন, ‘তোমরা অিবরত প্রার্থনা 
কর’(খ)। কেননা জ্ঞান, যুক্তি ও িবশ্বাস িদেয় যে প্রার্থনা কের, সেই প্রার্থনা প্রার্থনারত 
পিবত্রজেনর অন্তেরর িভতর থেেক ছোড়া তীেরর মত বের হেয়, যে অপদূেতরা পােপর 
বন্ধেন আমােদর জড়ােত বাসনা কের, সেই সকল ঈশ্বর-িবরোধী (গ) অপদূতেক আঘাত 
ক’রে তােদর ধ্বংস কের ও উল্টিেয় ফেেল।


[২] উপরন্তু, যেেহতু সদ্‌গুণমণ্ডিত কর্ম ও আজ্ঞাপালন প্রার্থনার একিট অঙ্গ, সেজন্য 
সে‑ই ‘অিবরত’ প্রার্থনা কের, যে প্রার্থনা শুভকর্মের সঙ্গে ও শুভকর্ম প্রার্থনার সঙ্গে 
িমিলত কের। কেননা তোমরা অিবরত প্রার্থনা কর  (ক) আেদশটা আমরা তেবই মাত্র 
বাস্তব রূেপ মেেন িনেত পাির যিদ এমনটা সমর্থন কির যে, সেই পিবত্রজেনর গোটা 
জীবনই মহান ও অখণ্ড একটা প্রার্থনা। তেমন প্রার্থনার একটা অংশ সেটাই হলো যা 
সাধারণত ‘প্রার্থনা’ বেল অিভিহত, ও তেমন প্রার্থনা িদেন িতনবােরর িনেচ যেন 
সম্পাদন করা না হয়, যেমন সেই নবী দািনেয়েলর দৃষ্টান্তে স্পষ্টভােব প্রকাশ পায় িযিন 



তীব্রতম িবপেদর হুমিকর মধ্যেও িদেন িতনবার প্রার্থনা করেতন  (খ)। একইপ্রকাের 
িপতর প্রার্থনা করার জন্য মধ্যাহ্নের িদেক ছােদর উপের উেঠিছেলন ও আকাশ থেেক 
তার চার কোণ ধের নািমেয় দেওয়া সেই চাদর নামেত দেেখিছেলন (গ)। সেসমেয় িতিন 

সেই িতন প্রার্থনার মধ্যবর্তী প্রার্থনাটা িনেবদন করিছেলন যা িবষেয় দাউদ আেগ উল্লেখ 
কের বেলিছেলন, ‘প্রভােত তুিম শুনেব আমার প্রার্থনা; প্রভােত আিম তোমার সাক্ষােত 
[আমার প্রার্থনা] উৎসর্গ করব ও চোখ তুেল চাইব’(ঘ)। আর শেষ প্রার্থনা এ বাণী দ্বারা 

িচহ্নিত: আমার উত্তোিলত দু’হাত সান্ধ্য অর্ঘ্যের মত  (ঙ)। আর শুধু তা নয়, আমরা 

রাত্রিকাল উপযুক্তভােব যাপন করেত পারব না, যিদ না সেই প্রার্থনা বািতল কির যা লক্ষ 
কের দাউদ বেলিছেলন, তোমার ন্যায়িবচারগুিলর জন্য আিম মাঝরােত উেঠ কির 
তোমার স্তুিত  (চ); এবং প্রেিরতদূেদর কার্যিববরণীেত লেখা আেছ যে, িফিলপ্পিেত পল 

িসলােসর সঙ্গে মাঝরােতর িদেক প্রার্থনা করিছেলন ও ঈশ্বেরর স্তুিতগান করিছেলন, যার 
ফেল অন্যান্য বন্দিরাও তাঁেদর শুনেত পেেয়িছল (ছ)।


১৩। [১] যখন িযশু িনেজও প্রার্থনা কেরন, ও তাঁর প্রার্থনা বৃথা নয় যেেহতু িতিন যা 

যাচনা কেরন প্রার্থনা দ্বারাই তা পান ও প্রার্থনা করা ছাড়া িতিন তা নাও পেেত পারেতন, 
তখন আমােদর মধ্যে কেইবা প্রার্থনা অবেহলা করেব? কেননা মার্ক একথা বেলন যে, 
ভোের, বেশ অন্ধকার থাকেত থাকেত উেঠ িতিন বেিরেয় গেেলন ও িনর্জন এক স্থােন 
িগেয় সেখােন প্রার্থনা করেত লাগেলন  (ক)। এবং লুক বেলন, একিদন িতিন এক 
জায়গায় প্রার্থনা করিছেলন; যখন প্রার্থনা শেষ করেলন, তখন তাঁর িশষ্যেদর একজন 
তাঁেক বলেলন …  (খ), এবং অন্যত্র িতিন বেলন, এবং িতিন ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা 
করেত করেত সারারাত কাটােলন (গ)। এবং যোহন তাঁর প্রার্থনা উল্লেখ কের বেলন, এই 
সমস্ত কথা বলার পর িযশু স্বর্গের িদেক চোখ তুেল বলেলন, িপতা, সেই ক্ষণ এেসেছ: 
তোমার পুত্রেক গৌরবান্বিত কর, যেন পুত্র তোমােক গৌরবান্বিত করেত পােরন  (ঘ)। 

এবং প্রভুর এই যে বচন একই সুসমাচার-রচিয়তা দ্বারা উল্লিিখত তথা আিম জানতাম, 
তুিম সর্বদাই আমার কথা শোন (ঙ), সেই বচন দেখায় যে, যে ‘সর্বদাই’ প্রার্থনা কের, সে 

‘সর্বদাই’ সাড়া পায়।




প্রার্থী যে সাড়া পায় তা বাইেবেল প্রমািণত

[২] যারা উিচত মত প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বেরর কাছ থেেক মহত্তম আশীর্বাদ অর্জন 

কেরেছ, আমােদর পক্ষে তােদর একটা তািলকা সঙ্কলন করার কী প্রয়োজন আেছ যখন 
সেিবষেয় এক একজন িনজ িনজ থেেকই শাস্ত্র থেেক আরও বেিশ উদাহরণ বেেছ িনেত 
পাের? িযিন মোিশর পাশাপািশ উল্লিিখত হওয়ার যোগ্য হেলন, সেই শামুেয়েলর  (ক) 
জন্মদােন আন্না িনেজর সেবা অর্পণ কেরিছেলন, কেননা যখন িতিন সন্তানিবহীন িছেলন 
প্রভুর কােছ িবশ্বােসর সঙ্গে প্রার্থনা কেরিছেলন  (খ)। যখন হেেজিকয়া ইশাইয়ার কাছ 
থেেক শুনেলন, তাঁর মৃত্যু অিনবার্য, তখন িতিন সন্তানিবহীন হওয়ায় প্রভুর কােছ প্রার্থনা 
করেলন ও ত্রাণকর্তার বংশতািলকায় অন্তর্ভুক্ত হেলন  (গ)। আর সেই হামােনর ষড়যন্ত্র 

জিনত একটামাত্র রাজিবিধর কারেণ যখন গোটা জনগণ িবলুপ্ত হবার উপক্রম হচ্ছিল, 
তখন মোর্দেকাই ও এস্থােরর উপবাস-সহ প্রার্থনা শোনা হল যার ফেল মোিশর িনর্দেশ 
করা পর্বগুলোর সঙ্গে জনগণেক মোর্দেকাইেয়র ফুর্তির িদনও যুক্ত হল  (ঘ)। যুিদথ‑ও 

পিবত্র প্রার্থনা িনেবদন করায় ঈশ্বেরর সাহায্যে হলোেফর্নেসেক পরাভূত কেরন, তােত 
একজনমাত্র িহব্রু মিহলা নেবুকাদ্বেজােরর ঘের লজ্জা আনেলন (ঙ)। এবং সেই আনািনয়া, 

আজািরয়া ও িমশােয়েলর প্রার্থনাও শোনা হেয়িছল ও তাঁরা এমন িশিশরময় বাতােসর 
মর্মরধ্বিন গ্রহণ করেত উপযোগী বেল গণ্য হেলন যা আগুেনর িশখা কার্যকর হেত বারণ 
করল  (চ)। বািবলেনর সেই গর্তে িসংহেদর মুখ দািনেয়েলর প্রার্থনা দ্বারাই বন্ধ করা 

হেয়িছল (ছ), এবং সেই যোনা, যেেহতু যে প্রকাণ্ড মাছ তােক িগেল ফেেলিছল সেই মােছর 

পেট থেেক তাঁর প্রার্থনা শোনা হেব বেল িতিন িনরাশ হনিন, সেজন্য িতিনও সেই প্রকাণ্ড 
মােছর পেট থেেক বের হেলন ও িনিনেভ-বাসীেদর িবষয়ক ভাববাণীর যা তখনও 
অবিশষ্ট িছল তা পূরণ করেলন (জ)।


আজও প্রার্থী সাড়া পায়

[৩] আমােদর যেকোন একজন যে সমস্ত উপকার গ্রহণ কেরেছ তার জন্য যিদ 

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঈশ্বেরর কােছ প্রশংসাবাদ িনেবদন করেত ইচ্ছা করত, তাহেল সে কত 
িকছু বর্ণনা করেত পারত? কারণ এমন প্রাণগুলো যা বহু িদন ধের বন্ধ্যা িছল, সেই 



প্রাণগুলো যখন িনেজেদর যৌক্তিকতার অনুর্বরতা ও িনেজেদর মেনর বন্ধ্যত্ব উপলব্ধি 
কেরেছ, তখন প্রার্থনা-িনষ্ঠার মাধ্যেম পিবত্র আত্মার প্রভােব গর্ভবতী হেয়েছ ও এমন 
ত্রাণকারী বাণীর জন্ম িদেয়েছ যা সত্য-উপলব্ধিেত পিরপূর্ণ। আর যখন িবরোধী প্রতােপর 
বহু িবশাল বািহনী আমােদর িবরুদ্ধে িশিবর বিসেয় ঈশ্বর-িবশ্বাস থেেক আমােদর িবচ্ছিন্ন 
করেত চেষ্টা কেরেছ, তখন আমােদর সেই শত্রুেদর কতজনই না িবলুপ্ত হেয়েছ। কেউ 
কেউ ‘যুদ্ধরেথ’ ও কেউ কেউ ‘অশ্বে’ সাহস পায়, িকন্তু আমরা যখন আমােদর ঈশ্বর 
প্রভুর নাম কির (ক), তখন দেখেত পাই যে, সত্যিই অশ্ব তো ত্রােণর জন্য বৃথা আশা (খ)। 
উপরন্তু, প্রভুর প্রশংসায় যে ভরসা রােখ (যুিদথ নােমর অর্থই ‘প্রশংসা’), সে প্রায়ই 
শত্রুদেলর প্রধান সেনাপিতেক  (গ), এমনিক সেই প্রতারণাময় ও প্ররোচনাময় বাণীেক 

িছন্ন-িবচ্ছিন্ন কের যা তােদর অেনকেকও ভেয়েত অিভভূত কের যারা িনেজেদর িবশ্বাসী 
মেন কের। আর জয় করা কিঠন এমনিক যেকোন অগ্নিিশখার চেেয়ও বেিশ জ্বলন্তই 
পরীক্ষার বাের বাের সম্মুখীন হেয় যারা তেমন পরীক্ষা থেেক কোন কষ্টভোগ কেরিন 
বরং িবরোধী আগুেনর গন্ধেরও ক্ষিত দ্বারা আঘাতগ্রস্ত না হেয় (ঘ) তেমন পরীক্ষারও মধ্য 

িদেয় এেকবাের অিবক্ষত অবস্থায় পেিরেয় িগেয়েছ, সেই বহুজেনর িবষেয় আমােদর কী 
বলেত হেব? আরও, অপদূত ও িনষ্ঠুর মানুেষর বেেশ আমােদর িবরুদ্ধে িহংস্র করা বহু 
বন্য পশুর মধ্যে কতগুলোই না পিতত হেয়েছ ও প্রার্থনার জোের মুখ বন্ধ কেরেছ যেেহতু 
আমােদর মধ্যে যারা খ্রিষ্টের অঙ্গ  (ঙ) হেয়িছল তােদর গােয় দাঁত বসােত পােরিন? 

কেননা প্রিতিট পিবত্রজেনর জন্য বারবার প্রভু উপেড় ফেলেলন যত িসংেহর দাঁত, আর 
সেগুলো সের যাওয়া জেলর মতই িবলীন হেয় গেল  (চ)। আর আমরা জািন যে, যারা 

ঈশ্বেরর আেদশ থেেক পািলেয় িগেয়িছল, তারা মৃত্যু দ্বারা পরািজত হেল পর ও তােদর 
িগেল ফেলা হেল পর তারা অনুতােপর মধ্য িদেয়ই তেমন মহািবপদ থেেক িনস্তার পেল, 
কারণ মৃত্যুর পেেট বন্দি অবস্থায় থাকাকােলও (ছ) তারা িনস্তার পাওয়ায় িনরাশ হয়িন। 

বস্তুত মৃত্যু জয়ী হেয় তােদর কবিলত কেরিছল, িকন্তু ঈশ্বর পুনরায় প্রিতিট মুখ থেেক 
অশ্রুজল মুেছ িদেলন (জ)।


[৪] প্রার্থনা যােদর উপকার কেরেছ, তােদর একটা তািলকা দেওয়ার পর, আমার 
মেত এসব িকছু বলা প্রয়োজন িছল, যােত যে কেউ খ্রিষ্টে আত্মিক জীবেনর আকাঙ্ক্ষা 



কের, প্রার্থনাকােল সে যেন অসার ও পার্থিব বস্তু যাচনা করা থেেক িবরত থােক, এবং 
যারা এ লেখাটা পাঠ করেছ, তােদর যেন সেই রহস্যগুলোর িদেকই ধািবত করােত পাির, 
পূর্বকিথত িবষয়গুিল যা দৃষ্টান্ত মাত্র। কেননা উদাহরণ স্বরূপ উপস্থািপত যত আত্মিক ও 
রহস্যময় অনুগ্রহদানগুলোেত সম্পর্কযুক্ত যেকোন প্রার্থনা তারই দ্বারা িসদ্ধিলাভ কের যে 
মাংেসর বেশ সংগ্রাম কের না  (ক), বরং তারই দ্বারা িসদ্ধিলাভ কের যে আত্মা গুেণ 
দৈিহক আচরেণর মৃত্যু ঘটায় (খ)। কেননা যারা আক্ষিরক ও প্রত্যক্ষ অর্থের িভত্তিেত সেই 
উপকার ভােব যা তারাই পােব যারা প্রার্থনা কের, আমােদর পক্ষে এেদর চেেয় তােদরই 
প্রাধান্য দেওয়া উিচত যারা সূক্ষ্ম পরীক্ষা-িনরীক্ষার মধ্য িদেয় সেই সমস্ত িকছুর 
আধ্যাত্মিক অর্থের অন্বেষণ কের। কেননা আমােদর এমন চর্চা করেত হেব যােত যখন 
আত্মিক কান িদেয় আত্মিক িবধান শুিন তখন যেন সেই বন্ধ্যত্ব ও অনুর্বরতা আমােদর 
সামেন না দাঁড়ায়, যােত কের আমােদর বন্ধ্যত্ব ও অনুর্বরতায় আক্রান্ত অবস্থা ছেেড় িদেয় 
আমরা সেইভােব আমােদর প্রার্থনায় সাড়া পেেত পাির যেভােব আন্না ও হেেজিকয়া সাড়া 
পেেয়িছেলন, এবং মোর্দেকাই, এস্থার ও যুিদথ যেভােব িনস্তার পেেয়িছেলন, আমরাও 
যেন তাঁেদর মত সেই আধ্যাত্মিক শত্রুেদর হাত থেেক িনস্তার পেেত পাির যারা আমােদর 
িবরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য সেই ধূর্তজন দ্বারা প্রেিরত। আর যেমন িমশর হলো এমন 
লোহা ঢালবার হাপর স্বরূপ  (গ) যা পার্থিব যত স্থােনর প্রতীক, তেমিন যে কেউ 

মানবজীবেনর অিনষ্ট থেেক রেহাই পেেয়েছ ও পাপ দ্বারা অগ্নিদগ্ধ হয়িন বা যার অন্তর 
চুল্লির মত আগুেন পিরপূর্ণ হয়িন, তােক কমপক্ষে তাঁেদরই মত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেত 
হেব যাঁেদর সেই ‘িশিশরময়’ আগুেন  (ঘ) যাচাই করা হেয়িছল। আর যে কেউ প্রার্থনা 

করার পর সাড়া পেেয় বেল যে প্রাণ তোমােক ধন্য বেলেছ তােক তুিম িদয়ো না গো 
বন্যজন্তুর মুেখ (ঙ), ও যে কেউ কেউেট ও সােপর দ্বারা কোন কষ্ট ভোগ কেরিন কারণ 

খ্রিষ্টের দ্বারা সে সেগুলোর উপর পা িদল ও িসংহ ও দানবেক  (চ) মািড়েয় িদল সেই 

উন্নত অিধকার গুেণ যা সাপ ও িবেছ পােয়র িনেচ ও শত্রুর সমস্ত পরাক্রেমর উপের 
মাড়াবার  (ছ) জন্য িযশু দ্বারা দেওয়া হেয়িছল, এবং সেগুলো দ্বারা আদৌ আঘাতগ্রস্ত 

হয়িন, তােক দািনেয়েলর চেেয়ও আরও বেিশ ধন্যবাদ জানােত হেব কেননা তােক 
আরও বেিশ ভয়ঙ্কর ও ক্ষিতকর বন্যজন্তুগুলো থেেক িনস্তার করা হেয়েছ। আর যে 



প্রকাণ্ড মাছ যোনােক কবিলত কেরিছল, সেই মাছ যে কোন্‌ পশুর প্রতীক, তা যে বুঝেত 
পেেরেছ ও এটাও উপলব্ধি কেরেছ যে, পশুটা হল সেই একই পশু যা িবষেয় যোব 
বেলন, যে সেই প্রকাণ্ড মােছর উপর জয়ী হেত চলেছ, সেই িদনেক যে অিভশাপ দেয়, 
সে সেটােক অিভশাপ িদক (জ), তেমন ব্যক্তি যিদ কোন সময় যেকোন প্রকার অবাধ্যতা 

বশত ‘সেই প্রকাণ্ড মােছর পেেট’ আেছ বেল উপলব্ধি কের, তাহেল অনুতপ্ত মেন প্রার্থনা 
করুক ও সে সেখান থেেক বের হেবই। আর একবার বেিরেয় এেল সে যিদ ঈশ্বেরর 
আেদশগুিলর প্রিত বাধ্যতায় িনষ্ঠাবান থােক, তেব পিবত্র আত্মার মঙ্গলময়তা গুেণ সে 
িনেনেভর সেই অিধবাসীেদর কােছ ভাববাণী িদেত পারেব যারা বর্তমানকােল ধ্বংেসর 
সম্মুখীন, ও তােদর জন্য পিরত্রােণর কারণ হেয় উঠেব, কেননা সে ঈশ্বেরর মঙ্গলভাব 
িবষেয় িনরাশ হয়িন ও এমনটাও বাসনা কেরিন যে, অনুতপ্ত যারা ঈশ্বর তােদর প্রিত 
কঠোরতা দেখােত থাকেবন।


[৫] সেই যে মহত্তম কাজ শামুেয়ল প্রার্থনা দ্বারা সাধন কেরিছেলন বেল বর্ণনা করা 
হয়, যে কেউ সত্যিই ঈশ্বেরর উপর িনর্ভর কের ও সাড়া পাবার যোগ্য হেয় উেঠেছ, সেও 
সেই মহত্তম কাজ এখনও আত্মিকভােব সাধন করেত পাের। কেননা লেখা আেছ, ‘এখন 
দাঁড়াও; একটু দেখ, প্রভু তোমােদর চোেখর সামেন যে িক িক মহা কাজ সাধন করেত 
যাচ্ছেন। আজ িক গম কাটার সময় নয়? িকন্তু আিম প্রভুেক ডাকব, আর িতিন বজ্রনাদ 
ও বৃষ্টি প্রেরণ করেবন’। এবং কেয়ক পদ পের লেখা আেছ, তখন শামুেয়ল প্রভুেক 
ডাকেলন ও প্রভু সেিদন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করেলন (ক)। কেননা যারা পিবত্র ও সেই 
সকেল যারা িযশুর প্রকৃত িশষ্য, প্রভু তােদর বেলন, চোখ তুেল মােঠর িদেক চেেয় দেখ, 
ফসল কেমন সাদা হেয় কাটার অেপক্ষায় আেছ; যে ফসল কােট সে মজুির পায় ও অনন্ত 
জীবেনর উদ্দেেশ ফল সংগ্রহ কের  (খ)। যারা নবীেদর বাণী শোেন, ফসল কাটার এই 
সমেয় প্রভু তােদর চোেখর সামেন একটা মহাকাজ সাধন কেরন; কারণ যখন পিবত্র 
আত্মায় অলঙ্কৃত যেকোন ব্যক্তি প্রভুেক ডােক, তখন ঈশ্বর আকাশ থেেক এমন বজ্রনাদ ও 
বৃষ্টি দেন যা প্রাণেক জলিসক্ত কের, যােত আেগ যে কেউ পােপ িলপ্ত িছল, সে যেন এখন 
প্রভুেক গভীরভােব ভয় কের ও তাঁর অনুগ্রেহর সেবাকর্মী হেত পাের, কারণ তার িনেজর 
প্রার্থনার সাড়ােতই সে শ্রদ্ধা ও সম্মােনর যোগ্য বেল প্রমাণিসদ্ধ হেয়েছ। আর সেই 



এলীয়ও ভক্তিহীনেদর কারেণ আকাশ িতন বছর ছ’মাস ধের রুদ্ধ কের রেেখিছেলন, ও 
পরবর্তীকােল ঐশআেদেশ তা খুেল িদেয়িছেলন (গ)। যে কেউ পােপর দরুন অনাবৃষ্টিেত 

আক্রান্ত িছল, সে প্রার্থনা দ্বারা আত্মার জন্য বৃষ্টির জল পায়।


প্রার্থনার িবষয়বস্তু - প্রার্থনার নানা প্রকার - প্রার্থনার পাত্র ঈশ্বর


১৪। [১] আমরা এতক্ষেণ সেই সমস্ত উপকােরর কথা ব্যক্ত কের এেসিছ যা 

পিবত্রজেনরা প্রার্থনা দ্বারা গ্রহণ কেরিছেলন; এখন এসো, এই বচেনর িদেক আমােদর 
মনোযোগ ফেরাই, তোমরা মহৎ িবষেয়র অন্বেষণ কর ও সামান্য িবষয়ও তোমােদর 
বাড়িত িহসােব দেওয়া হেব; স্বর্গীয় িবষেয়র অন্বেষণ কর ও পার্থিব িবষয় তোমােদর 
বাড়িত িহসােব দেওয়া হেব  (ক)। আচ্ছা, সত্যময় ও আধ্যাত্মিক িবষয়গুলোর তুলনায় 
প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো হল ‘সামান্য’ ও ‘পার্থিব’ িবষয়। এমনটা মেন হেত পাের যে, 
যখন ঐশবাণী পিবত্রজনেদর প্রার্থনা অনুকরণ করেত আমােদর আহ্বান কেরন আমরা 
যেন বাস্তবরূেপ তা পেেত পাির যা তাঁরা কেবল প্রতীকাকােরই পেেয়িছেলন (খ), তখন 
িতিন সেই ‘স্বর্গীয়’ ও ‘মহৎ’ িবষয়গুলোর িদেক অঙুিল িনর্দেশ করেছন যা পার্থিব ও 
সামান্য িবষয়গুলোেত প্রতীকাকাের িনর্দেিশত। প্রকৃতপক্ষে বচনটা বলেত চায়, “তোমরা 
যারা আধ্যাত্মিক হেত ইচ্ছা কর, প্রার্থনা দ্বারা স্বর্গীয় ও মহৎ িবষেয়র অন্বেষণ কর, যােত 
সেগুলোেক ‘স্বর্গীয়’ বেল গ্রহণ করায় তোমরা স্বর্গরাজ্যের উত্তরািধকারী হেত পার, ও 
সেগুলোেক ‘মহৎ’ বেল গ্রহণ করায় তোমরা মহৎ মঙ্গলদান ভোগ করেত পার। আর যে 
‘পার্থিব’ ও ‘সামান্য’ িবষয়গুলো তোমােদর দেেহর প্রয়োজেনর জন্য দরকার আেছ, 
তোমােদর প্রয়োজন অনুসাের সেগুলোেক িপতাই দান করেবন।”


[২] এিদেক, যেেহতু িতমিথর কােছ প্রথম পত্রে প্রেিরতদূত প্রার্থনা িবষেয় 
সম্পর্কযুক্ত চারেট িবষয়বস্তুর জন্য চারেট শব্দ ব্যবহার কেরন, সেজন্য তাঁর িনেজর কথা 
পরীক্ষা-িনরীক্ষা করা, সেই চারেট শব্দ উল্লেখ করা, ও আমরা সেই চারেট শব্দের 
প্রিতিট অর্থ সিঠক ভােব বুেঝিছ িকনা তা সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যেম দেখা উপযোগী হেত 
পাের। িতিন যা বেলন, তা এ, তাই আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুেষর 
জন্য, রাজা ও কর্তৃপক্ষ‑স্থানীয় সকেলর জন্য িমনিত, প্রার্থনা, অনুরোধ ও ধন্যবাদ-স্তুিত 
িনেবদন করা হয় ইত্যািদ (ক)। আচ্ছা, আিম মিন কির যে, ‘িমনিত’ হলো একটা প্রার্থনা 



যা অনুনেয়র সঙ্গে িনেবিদত হয় যােত এমন িকছু পাওয়া যায় যা িবষেয় একজন ব্যক্তি 
অভাবী; অন্যিদেক ‘প্রার্থনা’ উৎকৃষ্ট মনা ব্যক্তি দ্বারা [ঈশ্বেরর উদ্দেেশ] গৌরবারোপণ 
সহ িনেবিদত হয়। ‘অনুরোধ’ িকছুটা পাবার জন্য ঈশ্বেরর উদ্দেেশ এমন যাচনা যা 
সাহেসর সঙ্গে িনেবিদত। এবং ‘ধন্যবাদ-স্তুিত’ হলো কৃতজ্ঞতা-স্বীকার যা এমন ব্যক্তি 
দ্বারা উচ্চািরত যে প্রার্থনা করার পর ঈশ্বেরর কাছ থেেক মঙ্গলকর িকছু পেেয়েছ; তেমন 
কৃতজ্ঞতা-স্বীকার গৃহীত আশীর্বােদর মহত্ত্বেরই স্বীকার স্বরূপ, কেননা আশীর্বােদর মহত্ত্ব 
তারই কােছ স্পষ্টতর হয় যার উপর তা বর্ষণ করা হেয়েছ।


[৩] প্রথমটার, অর্থাৎ িমনিতর উদাহরণ িহসােব সেই বাণী হেত পাের যা গাব্রিেয়ল 
তখনই জাখািরয়ােক উদ্দেশ কের বেলিছেলন যখন জাখািরয়া অবশ্যই যোহেনর জন্ম 
সম্পর্কে প্রার্থনা করিছেলন। বাণীটা এ, জাখািরয়া, ভয় করো না, কারণ তোমার িমনিত 
গ্রাহ্য হেয়েছ: তোমার স্ত্রী এিলশােবথ তোমার ঘের একিট পুত্রসন্তান প্রসব করেব, ও 
তুিম তার নাম যোহন রাখেব (ক)। আরও, যাত্রাপুস্তেক সেই সোনার বাছুর সম্পর্কে লেখা 
আেছ, মোিশ ঈশ্বর প্রভুর সামেন িমনিত কের বলেলন, প্রভু, তোমার যে জনগণেক তুিম 
মহাপরাক্রম দ্বারা িমশর দেশ থেেক বের কেরছ, তােদর উপের তোমার ক্রোধ কেন 
জ্বেল উঠেব?  (খ)। আরও, দ্বিতীয় িববরেণ লেখা আেছ, পের আিম, আেগ যেমন 
কেরিছলাম, তেমিনভােব দ্বিতীয়বােরর মত প্রভুর সামেন িমনিত কেরিছ; আিম 
চল্লিশিদন চল্লিশরাত ধের রুিটও খাইিন, জলও পান কিরিন, তোমােদর সেই পােপর 
কারেণ যা তোমরা সাধন কেরিছল  (গ)। আরও, এস্থার পুস্তেক লেখা আেছ, মোর্দেকাই 
প্রভুর সমস্ত কর্মকীর্তি স্মরণ কের প্রভুর কােছ িমনিত কের বলেলন: প্রভু, প্রভু, 
সর্বশক্তিমান রাজা  (ঘ)। আরও, এস্থার িবষেয় লেখা আেছ, িতিন এই বেল ইস্রােয়েলর 

ঈশ্বরেক িমনিত জানােলন: হে প্রভু, হে আমােদর রাজা (ঙ)।


[৪] দ্বিতীয় ধরেনর প্রার্থনার উদাহরণ দািনেয়েল পাওয়া যেেত পাের, তখন 
আজািরয়া উেঠ দাঁিড়েয় প্রার্থনা িনেবদন করেলন; আগুেনর মধ্যে দাঁিড়েয় িতিন মুখ 
খুেল বলেলন … (ক)। আরও, তোিবত পুস্তেক লেখা আেছ, প্রােণ দুঃখ পেেয় আিম এ 
বেল এ প্রার্থনা উচ্চারণ করলাম: প্রভু, তুিম ধর্মময়, তোমার সকল কাজও ধর্মময়। 
তোমার সমস্ত কাজ দয়া ও সত্যমণ্ডিত। আর তুিম সত্য ও ন্যায় িবচার সম্পাদন কর 



িচরকাল  (খ)। িকন্তু, যেেহতু পিরচ্ছেদেনর যারা  (গ), তারা দািনেয়েলর বচেন একটা 

‘অেবলুস’(ঘ) রাখল যা িহব্রু পাঠ্যে নেই, আর যেেহতু তোিবত পুস্তক [পুরাতন] িনয়েম 

নেই বেল তারা সেই পুস্তকেক অস্বীকার কের, সেজন্য আিম আন্না সংক্রান্ত অিতিরক্ত 
একটা বচন উল্লেখ করব যা শামুেয়েলর প্রথম পুস্তেক রেয়েছ, িতিন িতক্ত অশ্রু ফেলেত 
ফেলেত প্রভুর উদ্দেেশ প্রার্থনা করেত লাগেলন। িতিন এই বেল প্রার্থনা করেলন, হে 
সেনাবািহনীর প্রভু, যিদ তুিম তোমার এই দাসীর িনম্নাবস্থার িদেক মুখ তুেল চাও … (ঙ) 

ইত্যািদ। আরও, হাবাকুেক লেখা আেছ, নবী হাবাকুেকর প্রার্থনা; সুর-িবিশষ্ট। প্রভু, 
আিম শুেনিছ তোমার কণ্ঠ ও ভীত হেয়িছ। প্রভু, তোমার কােজর কথা ভেেব আিম 
আতঙ্কিত। সেই দু’টো প্রাণীর মাঝখােন তুিম জ্ঞাত হেব, বর্ষগুলো ঘিনেয় আসেত 
আসেত তুিম পিরিচত হেব  (চ)। তােত আমরা প্রার্থনা সম্পর্কে খুবই স্পষ্ট একটা 

উদাহরণ পাচ্ছি, কেননা যে প্রার্থনা করেছ, সে প্রশংসা-সহই প্রার্থনা িনেবদন করেছ। 
উপরন্তু, যোনায় লেখা আেছ, সেই প্রকাণ্ড মােছর পেেটর িভতর থেেক যোনা তাঁর ঈশ্বর 
প্রভুর কােছ প্রার্থনা কের বলেলন: আমার সঙ্কেট আিম আমার ঈশ্বর প্রভুেক ডাকলাম, 
আর িতিন আমােক শুনেলন; পাতােলর পেেটর িভতর থেেক তুিম শুনেল আমার কণ্ঠের 
িচৎকার। তুিম আমােক সমুদ্রের হৃদয়-গভীের িনক্ষেপ করেল, আর জলস্রোত িঘের 
ফেলল আমায় (ছ)।


[৫] এবার তৃতীয় ধরেনর প্রার্থনা তথা ‘অনুরোধ’ সংক্রান্ত উদাহরণ প্রেিরতদূেতর 
সেই লেখায় উপস্থাপন করা হেব, যেখােন িতিন যুক্তিসঙ্গত ভােব ‘প্রার্থনােক’ আমােদর 
িনয়ন্ত্রেণ আরোপ কেরন িকন্তু ‘অনুরোধেক’ [পিবত্র] আত্মার িনয়ন্ত্রেণই আরোপ কেরন 
যেেহতু পিবত্র আত্মা [আমােদর চেেয়] শ্রেয় ও যাঁর কােছ অনুরোধ রােখন তাঁর সঙ্গে 
িতিন সাহস দেখােত পােরন। বাস্তিবকই িতিন বেলন, কারণ উিচত মত কীবা প্রার্থনা 
করা উিচত, আমরা তা তো জািন না; িকন্তু স্বয়ং আত্মাই অিনর্বচনীয় আর্তনােদর মধ্য 
িদেয় আমােদর হেয় প্রবল অনুরোধ কেরন। আর িযিন সকেলর হৃদয় তিলেয় দেেখন, 
িতিন জােনন, আত্মার ভাব কী, যেেহতু আত্মা ঈশ্বেরর ইচ্ছা অনুসােরই পিবত্রজনেদর 
হেয় অনুরোধ কেরন (ক)। বাস্তিবকই আত্মা ‘অনুরোধ’ কেরন এমনিক ‘প্রবল অনুরোধ’ 
কেরন, িকন্তু আমরা ‘প্রার্থনা’ কির। আমার মেত, িগেবয়োেন সূর্য থামাবার ব্যাপাের 



যোশুয়া যা বেলন, তা একটা ‘অনুরোধ’: যেিদন প্রভু ইস্রােয়ল সন্তানেদর হােত 
আমোরীয়েদর তুেল িদেলন, ও িতিন িগেবয়োেন তােদর চূর্ণ-িবচূর্ণ করেলন ও তারা 
ইস্রােয়েলর সামেন চূর্ণ-িবচূর্ণ হল, সেিদন যোশুয়া বলেলন: সূর্য িগেবয়োেন থামুক। 
চন্দ্রও এলোম উপত্যকায় থামুক  (খ)। এবং িবচারকগণ পুস্তেক, আিম মেন কির, 
শামশোন একটা ‘অনুরোধ’ রেেখিছেলন যখন বেলিছেলন, ‘িফিলস্তিিনেদর সঙ্গে আমার 
প্রাণ যাক’। তেমনটা তখনই ঘেটিছল যখন িতিন তাঁর সমস্ত বেল িনচু হেয় পড়েলন, 
আর সেই গৃহ নেতােদর উপের ও যত লোক িভতের িছল, তােদর সকেলর উপের ভেেঙ 
পড়ল (গ)। যিদও এমনটা লেখা নেই যে যোশুয়া ও শামশোন ‘অনুরোধ’ কেরিছেলন বরং 

কেবল ‘িতিন বলেলন’ বাক্যটাই উল্লিিখত, তবু তাঁেদর কথা স্পষ্টই অনুরোধ বেল 
বোধগম্য। আর আসেল শব্দগুলোেত সূক্ষ্ম অর্থ আরোপ করেল তেব মেেন িনেত হেব 
যে, তাঁেদর কথা সাধারণ ‘প্রার্থনা’ থেেক িভন্ন। 


‘ধন্যবাদ-স্তুিত’ সংক্রান্ত একটা উদাহরণ হলো আমােদর প্রভুর কণ্ঠ যখন িতিন 
বেলন, হে িপতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আিম তোমােক ধন্য বিল [এক্সোমোলোগুমাই], 
কারণ তুিম প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানেদর কােছ এই সকল িবষয় গুপ্ত রেেখ িশশুেদরই কােছ 
তা প্রকাশ কেরছ (ঘ); কেননা ‘এক্সোমোলোগুমাই’ ও ‘এউখািরস্তো’ সমার্থক শব্দ [অর্থাৎ, 

‘ধন্য বিল’ ও ‘ধন্যবাদ-স্তুিত কির’ বাক্যদ্বয় একই অর্থ বহন কের]।

[৬] তাই পিবত্রজনেদর প্রিত [অর্থাৎ খ্রিষ্টিবশ্বাসীেদর প্রিত] িমনিত, অনুরোধ ও 

ধন্যবাদ-স্তুিত িনেবদন করা আদৌ অনুিচত নয়। এমনিক, সেগুলোর মধ্যে দু’টো, অর্থাৎ 
অনুরোধ ও ধন্যবাদ-স্তুিত কেবল পিবত্রজনেদর প্রিত নয়, অন্য সকল মানুেষর প্রিতও 
িনেবদন করা যেেত পাের, িকন্তু ‘িমনিত’টা শুধু পিবত্রজনেদর প্রিত িনেবদন করা যেেত 
পাের যিদ এমন একজনেক পাওয়া যায় িযিন পল বা িপতেরর সমতুল্য, যােত কের, 
পাপ ক্ষমা করার যে অিধকার তাঁেদর দেওয়া হেয়িছল  (ক), তাঁরা আমােদর তা পাবার 
যোগ্য করায় সহায়তা কেরন। আর আমরা যিদ পিবত্রজন নয় এমন কারও প্রিত 
অিনষ্টকর িকছু কির, তাহেল যখন আমরা তার প্রিত আমােদর পাপকর্মের িবষেয় 
সেচতন হই, তখন তেমন ব্যক্তিেক অনুরোধ করেত পাির যেন, আমরা যে অিনষ্ট তার 
প্রিত সাধন কেরিছ, সে যেন আমােদর ক্ষমা কের। তেমন ধরেনর প্রার্থনাগুলো যখন 



পিবত্রজনেদর প্রিত িনেবদন করেত হয়, তখন িক অিধকতর ভােব খ্রিষ্টের প্রিতই 
ধন্যবাদ-স্তুিত জানানো উিচত নয় িযিন িপতার ইচ্ছা অনুসাের তেমন আশীর্বাদ দােন 
আমােদর উপকৃত কেরন? িকন্তু তবুও তাঁর প্রিত আমােদর অনুরোধ রাখেত হেব 
যেইভােব স্তেফান তখনই কেরিছেলন যখন বেলিছেলন, প্রভু, এই পােপর জন্য এেদর 
দায়ী করো না  (খ)। এবং সেই অপদূতগ্রস্ত ছেেলর িপতার অনুকরেণ আমােদর বলেত 
হেব প্রভু, িমনিত কির, আমার ছেেলর প্রিত দয়া করুন  (গ) অথবা ‘আমার প্রিত’ বা 

যেকোন একজেনরই প্রিত ‘দয়া করুন’।


১৫। [১] এবার আমরা যিদ প্রার্থনার স্বীয় প্রকৃিতেক লক্ষ কির, তাহেল আমােদর পক্ষে 

কোন নারীজাত ব্যক্তির কােছ, এমনিক স্বয়ং খ্রিষ্টের কােছও প্রার্থনা করা উিচত নয়, িকন্তু 
কেবল িবশ্বিপতা সেই ঈশ্বেররই কােছ প্রার্থনা করা উিচত যাঁর কােছ, যেভােব আমরা 
আেগ এিবষেয় ব্যাখ্যা কেরিছ (ক), আমােদর ত্রাণকর্তা িনেজও প্রার্থনা করিছেলন ও যাঁর 
কােছ প্রার্থনা করেত আমােদর িশিখেয়িছেলন। কেননা, যখন িতিন ‘আমােদর প্রার্থনা 
করেত শেখান’ কথাটা শুেনিছেলন, তখন িতিন তাঁর িনেজর কােছ নয়, বরং িপতারই 
কােছ প্রার্থনা করেত িশিখেয়িছেলন: হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা … (খ) ইত্যািদ। কেননা, 
যেমন অন্যত্র দেখানো হেয়েছ  (গ), যিদ পুত্র এমন অস্তিত্ব-িবিশষ্ট ব্যক্তিত্ব িযিন িপতা 

থেেক স্বতন্ত্র  (ঘ), তাহেল আমােদর িপতার কােছ নয় িকন্তু পুত্রেরই কােছ, অথবা 

উভেয়রই কােছ, বা কেবল িপতারই কােছ প্রার্থনা করা উিচত। িপতার কােছ নয় িকন্তু 
পুত্রেরই কােছ যে প্রার্থনাটা করা উিচত, তা এেকবাের অযৌক্তিক িবষয়, এমনিক 
যুক্তিসঙ্গত প্রমােণর িবপরীত এমন িবষয় যা সর্বস্থােন িনন্দার বন্তু। অপর িদেক আমরা 
যিদ উভেয়রই কােছ প্রার্থনা কির, তাহেল এটাই স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, আমােদর পক্ষে 
বহুবচন ব্যবহার কেরই আমােদর যাচনা িনেবদন করা উিচত, তাই প্রার্থনাকােল 
আমােদর বলেত হত, ‘হে উভয়, এটা সেটা প্রদান করুন’, ‘হে উভয়, ধন্য হোন’, ‘হে 
উভয়, যুিগেয় িদন’, ‘হে উভয়, ত্রাণ করুন’ ইত্যািদ প্রার্থনা। তেমন কথন স্পষ্টভােব 
অসঙ্গত, এবং এমন কেউই নেই যে এমনটা দেখােত পাের, শাস্ত্রে সেই ধরেনর উক্তি 
ব্যবহৃত হেয় থােক। তেব এটাই মাত্র অবিশষ্ট রেয়েছ যে, আমােদর কেবল িপতারই 



কােছ প্রার্থনা করেত হেব, িকন্তু সেই মহাযাজকেক বাদ িদেয় নয় িযিন িপতা দ্বারা এমন 
শপেথর মধ্য িদেয় িনযুক্ত হেয়েছন যা এ বচেন ব্যক্ত, প্রভু শপথ কেরেছন আর তার 
অন্যথা করেবন না: মেল্কিেসেদেকর রীিত অনুসাের তুিম িচরকােলর মত যাজক (ঙ)।


[২] সুতরাং, যখন পিবত্রজেনরা িনজ িনজ প্রার্থনায় ঈশ্বরেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কের, 
তারা িযশুখ্রিষ্টের দ্বারাই ঈশ্বেরর কােছ িনজ িনজ ধন্যবাদ স্বীকার কের। যেমন এমনটাও 
সমুিচত যে, প্রার্থনা ক্ষেত্রে সুিবেবচক ব্যক্তি এমন একজেনর কােছ প্রার্থনা করেব না যে 
িনেজও প্রার্থনা কের, বরং সে সেই একজেনরই কােছ প্রার্থনা করেব যাঁেক আমােদর প্রভু 
িযশু আমােদর প্রার্থনায় ‘িপতা’ বেল সম্বোধন করেত িশিখেয়েছন, তেমিনভােব প্রভু 
িযশুর দ্বারা ছাড়া িপতার কােছ কোনও প্রার্থনা িনেবদন করা উিচত নয়, কেননা িতিন 
িনেজ িবষয়টা স্পষ্ট কেরিছেলন যখন বেলিছেলন, আিম তোমােদর সত্যি সত্যি বলিছ, 
িপতার কােছ তোমরা যিদ িকছু যাচনা কর, িতিন আমার নােম তোমােদর তা‑ই দেেবন। 
এ পর্যন্ত তোমরা আমার নােম িকছুই যাচনা করিন; যাচনা কর, তোমরা পােবই, যেন 
তোমােদর আনন্দ পূর্ণ হেত পাের  (ক)। বাস্তিবকই িতিন তো বেলনিন, ‘আমার কােছ 
যাচনা কর’, এমিন ‘িপতার কােছ যাচনা কর’‑ও বেলনিন, িকন্তু বেলিছেলন, ‘িপতার 
কােছ তোমরা যিদ িকছু যাচনা কর, িতিন আমার নােম তোমােদর তা‑ই দেেবন’। 
কেননা যতিদন িযশু একথা িশিখেয়িছেলন, ততিদন ধের কেউই পুত্রের নােম িপতার 
কােছ যাচনা কেরিন। আর িযশু যা বেলিছেলন, তা সত্য িছল, ‘এ পর্যন্ত তোমরা আমার 
নােম িকছুই যাচনা করিন’, এবং তাঁর এই একথাও সত্য িছল, ‘যাচনা কর, তোমরা 
পােবই, যেন তোমােদর আনন্দ পূর্ণ হেত পাের’।


[৩] এসো, এমনটা ধের িনই যে, কেউ না কেউ মেন করেছ, স্বয়ং খ্রিষ্টেরই কােছ 
আমােদর প্রার্থনা করা উিচত, এবং সে এমনটা সমর্থন করেছ যে, আমরা তেমনটা 
করেত পাির যেেহতু সে বেল যে, দ্বিতীয় িববরেণর একটা বচেন, তথা ঈশ্বেরর সকল 
দূত তাঁেক উপাসনা করুন (ক) বচেন খ্রিষ্টেক উপাসনা করা হয়, আর প্রকৃতপক্ষে বচনটা 
খ্রিষ্টেক লক্ষ কের। সেই ব্যক্তিেক বলা হোক যে, নবী দ্বারা যা যেরুশােলম বেল 
অিভিহত হয়, সেই মণ্ডলী সম্পর্কে এটাও বলা হয় যে, মণ্ডলীেক সেই রাজা-রানীেদর 
দ্বারা উপাসনা করা হয় যারা সেই মণ্ডলীর প্রিতপালক িপতা ও ধাইমা। কথাটা এই 



বচেন উল্লিিখত, দেখ, হাত তুেল আিম দেশগুিলেক ইশারা করব, জািতসকেলর জন্য 
আমার িনশানা উত্তোলন করব: তারা তোমার সন্তানেদর কোেল কেরই িফিরেয় আনেব, 
তোমার কন্যােদর কাঁেধ কেরই বহন করেব। রাজারাই হেব তোমার প্রিতপালক িপতা, 
তােদর রাজকন্যারা হেব তোমার ধাইমা। তারা মািটেত অধমুখ হেয় [তোমােক] 
উপাসনা করেব, তোমার পােয়র ধুলা চেেট খােব; তখন তুিম জানেব যে: আিমই প্রভু, 
আর তোমােক লজ্জিত হেত হেব না (খ)।


[৪] আমােক মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, িতিন 
ঈশ্বর  (ক), একথা িক খ্রিষ্ট িনেজই বেলনিন? িতিন িক এধরেনর কথা বলেত পারেতন 
না, “কেন তোমরা আমার কােছ প্রার্থনা কর? তোমােদর পক্ষে কেবল সেই িপতারই 
কােছ প্রার্থনা করা উিচত যাঁর কােছ আিমও প্রার্থনা কির। িবষয়টা পিবত্র শাস্ত্র থেেক 
িশেখ নাও, কেননা এমনটা উিচত নয় যে, তোমরা িপতা দ্বারা তোমােদর জন্য িনযুক্ত 
এমন কোন মহাযাজেকর ‘কােছ’ প্রার্থনা করেব িযিন িপতা থেেকই ‘সহায়ক’(খ) ভূিমকা 
পেেয়েছন; না, তোমােদর বরং তাঁরই ‘দ্বারা’ প্রার্থনা করা উিচত িযিন মহাযাজক ও 
সহায়ক, িযিন তোমােদর দুর্বলতার সমব্যথী হেত সক্ষম, িযিন তোমােদর মত সবিদক 
িদেয় পরীক্ষিত হেয়েছন িকন্তু িপতার স্বাধীন দােনর মাধ্যেম পাপ ছাড়াই পরীক্ষিত 
হেয়েছন ও তাঁেক পাপ ছাড়া পাওয়া গেেছ (গ)। অতএব, জেেন নাও, আমােত নবজন্ম 
লাভ করার ফেল ও দত্তকপুত্রত্বের আত্মােক লাভ করার ফেল তোমরা আমার িপতা থেেক 
কেমন মহা দান পেেয়ছ যােত তোমরা ঈশ্বেরর পুত্র ও আমার আপন ভাই বেল 
পিরগিণত হেত পার  (ঘ)। কেননা তোমােদর িবষেয় আমা দ্বারা িপতােক যা বলা 
হেয়িছল, তা তোমরা দাউেদর কণ্ঠ দ্বারা অবশ্যই পেড়ছ, আিম আমার ভাইেদর কােছ 
তোমার নাম প্রচার করব, তোমার প্রশংসা করব মণ্ডলীর মােঝ  (ঙ)। তাই তোমােদর 
যখন সেই ভাইেয়র সঙ্গে এক িপতার সহভাগী হওয়ার যোগ্য করা হেয়েছ, তখন একটা 
ভাইেয়র কােছ প্রার্থনা করা এেকবাের যুক্তিহীন। তোমােদর উিচত আমার সঙ্গে ও আমার 
দ্বারা কেবল িপতারই কােছ তোমােদর প্রার্থনা িনেবদন করা।”


১৬। [১] তাই যখন আমরা িযশুেক একথা বলেত শুিন, তখন এসো, একই কথা ব’লে 

ও যেভােব প্রার্থনা কির সেইভােব িবচ্ছিন্ন না হেয় তাঁরই দ্বারা ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা 



কির। কেউ কেউ িপতার কােছ ও কেউ কেউ পুত্রের কােছ প্রার্থনা করেল তেব আমরা িক 
িবচ্ছিন্ন নই? কেননা যারা িপতার সঙ্গে বা িপতােক ছাড়া পুত্রের কােছ প্রার্থনা কের, তারা 
এিবষেয় পরীক্ষা-িনরীক্ষার অভােব ও িবচার-িবেবচনার অভােবও অিধক সরলতার 
কারেণ একই পাপ কের। সেজন্য এসো, ঈশ্বর বেল তাঁর কােছ প্রার্থনা কির, িপতা বেল 
তাঁর কােছ যাচনা কির, প্রভু বেল তাঁর কােছ িমনিত কির, এমন ঈশ্বর বেল তাঁর কােছ 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কির িযিন িপতা ও প্রভু িকন্তু কোন অর্থেই কোন দােসর প্রভু নন। 
কেননা িপতা সঙ্গতভােবই প্রভু বেল গণ্য, কেবল পুত্রের নয়, বরং যারা তাঁর দ্বারা 
দত্তকপুত্রত্ব পেেয়েছ তােদর সকেলরও িপতা। আর যেমন িতিন মৃতেদর ঈশ্বর নন, 
জীিবতেদরই ঈশ্বর  (ক), তেমিন িতিন হীনতম জন্মগত দাসেদর প্রভু নন, িকন্তু এমন 
দাসেদর প্রভু যারা আিদেত বাল্যকালীন অবস্থার কারেণ ভীত িছল িকন্তু যােদর উন্নত 
করা হেয়েছ, ও পের ভালবাসার খািতের এমন সেবা িনেবদন কের যা ভীিতজিনত 
সেবার চেেয় অিধক সুখময় সেবা। কেননা ঈশ্বেরর দাসেদর ও সন্তানেদর িচহ্নগুলো 
আত্মায় রেয়েছ, ও কেবল সেই একজেনর কােছ দৃশ্যমান িযিন হৃদয়েক তিলেয় দেেখন।


[২] অতএব, যে কেউ ঈশ্বেরর কােছ পার্থিব ও সামান্য িবষেয়র অন্বেষণ কের, সে 
সেই ঈশ্বেরর প্রিত অবাধ্য িযিন আেদশ কেরন যেন আমরা, িযিন পার্থিব ও সামান্য 
িবষয় প্রদান করেত জােনন না, সেই ঈশ্বেরর কােছ স্বর্গীয় ও মহৎ িবষেয়র অন্বেষণ 
কির। এবং কেউ যিদ প্রার্থনা দ্বারা পিবত্রজনেদর কােছ মঞ্জুর করা পার্থিব বা সামান্য 
কোন িবষয় সম্পর্কে ও সুসমাচােরর সেই উক্তি  (ক) সম্পর্কে আপত্তি কের যে উক্তি 
আমােদর শেখায় যে পার্থিব ও সামান্য িবষয় বাড়িত িহসােব দেওয়া হেব, তাহেল আমরা 
উত্তর দেব যে, যখন কেউ আমােদর পার্থিব িকছু িদেল যেমন আমরা এমনটা বিল না যে 
সে আমােদর একটা িজিনেসর ছায়া িদেয়েছ, যেেহতু সে ইচ্ছাকৃত ভােব আমােদর কােছ 
দু’টো িজিনস তথা িজিনসটা ও সেটার ছায়া মঞ্জুর না ক’রে বরং দাতা িহসােব তার 
অিভপ্রায় হলো পার্থিব একটা িজিনস দেওয়া, আর ফলত আমরা যে ছায়াটা পেেয়িছ তা 
দেওয়া িজিনেসর উপর িনর্ভর কের, তেমিনভােব যিদ আমােদর মন উন্নত হেয় িগেয় 
থােক, তাহেল আমরা সেই প্রধান প্রধান িজিনস উপলব্ধি করেত পারব যেগুলো ঈশ্বর 
দ্বারা আমােদর দান করা হেয়েছ, আমরা বলেত পারব যে, পার্থিব বস্তুগুলো হলো সেই 



মহৎ ও স্বর্গীয় আত্মিক অনুগ্রহদানগুলোর  (খ) এমন উপযুক্ত বাড়িত যা পিবত্রজনেদর 
মঙ্গলার্থে (গ) অথবা তােদর িবশ্বােসর মাত্রা অনুসাের (ঘ) বা দাতার ইচ্ছা অনুযায়ী তােদর 
এক একজনেক দেওয়া হয়  (ঙ)। আর যিদও আমরা প্রিতিট দান িবষেয় দাতার যোগ্য 
কারণ বা যুক্তির বর্ণনা িদেত অক্ষম, তবু তাঁর ইচ্ছা প্রজ্ঞাময়।


[৩] তাই আন্নার প্রাণ যখন একপ্রকার বন্ধ্যত্ব ফেেল রেেখিছল, তখন, তাঁর দেহ 
শামুেয়লেক গর্ভে ধারণ করার (ক) চেেয় তাঁর প্রাণ আরও বেিশ ফল বহন করল। এবং 
হেেজিকয়া িনেজর মন থেেক এমন পুত্রসন্তানেদর জন্মদাতা হেলন, যারা, যখন িতিন 
িনেজর দৈিহক বীজ থেেক পুত্রসন্তানেদর জন্মদাতা হেলন, এেদর চেেয় িছল অিধক 
ঐশ্বিরক। এবং এস্থার ও মোর্দেকাই ও গোটা [ইহুদী] জনগণ, হামান ও তার সহ-
ষড়যন্ত্রকারীেদর ষড়যন্ত্রের চেেয় আত্মিক ষড়যন্ত্র থেেক মহত্তর িনস্তার পেেয়িছেলন। 
[এবং যুিদথ] কুখ্যাত হলোেফর্নেেসর প্রতাপ িছন্ন করার চেেয় সেই অিধপিতর (খ) প্রতাপ 
িছন্ন কেরিছেলন যে তাঁর প্রাণ ধ্বংস করেত সেচষ্ট িছল। এবং কেই বা এমনটা মেেন 
নেেব না যে, সকল পিবত্রজেনর উপর যে আশীর্বাদ নেেম আেস ও যা িবষেয় ইসহাক 
যাকোবেক ‘ঈশ্বর তোমােক আকােশর িশিশর প্রদান করুন’(গ) বেলিছেলন ও যা 
আনািনয়াস ও তাঁর সঙ্গীেদর মঞ্জুর করা হেয়িছল, তা সেই জড় িশিশেরর চেেয় মহত্তর 
িছল যা নেবুকাদ্নেজােরর আগুেনর িশখা িনিভেয় িদেয়িছল এবং দািনেয়ল ইন্দ্রিয়গোচর 
িসংেহর চেেয় অদৃশ্যমান িসংেহর মুখ বন্ধ কেরিছেলন যারা তাঁর প্রােণর িবরুদ্ধে কোনও 
অিনষ্ট ঘটােত অক্ষম িছল; সেই িসংহগুলো িবষেয় আমরা যারা শাস্ত্র পাঠ কেরিছ, সেই 
আমরা সবাই ব্যাপারটা বুঝেত পেেরিছ। এ থেেক এমনটা িক দাঁড়ায় না যে, যে প্রকাণ্ড 
মাছ সেই সকলেক িগেল ফেেল যারা ঈশ্বর থেেক পলাতক ও যা আমােদর ত্রাণকর্তা িযশু 
দ্বারা পরাভূত হেয়িছল, সেই প্রকাণ্ড মােছর পেট থেেক যে কেউ রেহাই পেেয়েছ, সে 
এমন যোনা হেয় ওেঠ যে পিবত্রজন িহসােব পিবত্র আত্মােক গ্রহণ করেত সক্ষম?


১৭। [১] বলেত গেেল, ছায়া ছড়ােত সক্ষম সকল বস্তু যিদ িনজ িনজ অনুযায়ী ছায়া না 

ছড়ায়, িকন্তু অন্য বন্তুগুলো িনজ িনজ অনুযায়ী ছায়া ছড়ায়, তােত িবস্মিত হওয়ার িকছু 
নেই। যারা সূর্যঘিড় সংক্রান্ত িবষয় ও আলোদানকারী বস্তুর সঙ্গে ছায়ার সম্পর্ক অধ্যয়ন 
কের, তারা বস্তুগুলো সম্পর্কে এটাই স্পষ্ট লক্ষ কের যে, কোন এক সমেয় সূচক-িচহ্নটা 



ছায়ািবহীন ও অন্য সমেয় সূচক-িচহ্নটা, বলেত গেেল, সঙ্কুিচত ও অন্য সমেয় সূচক-
িচহ্নটা িবস্তৃত। তাই, যেেহতু দাতার অিভপ্রায় হলো গ্রহীতার অনুযায়ী অিনর্বচনীয় ও 
গুপ্ত সমানুপাত অনুসাের প্রধান প্রধান দান মঞ্জুর করা, সেজন্য এটা তত িবস্ময়কর হেব 
না যে, যখন প্রধান প্রধান দান দেওয়া হয় তখন সেগুলোর কেয়কটা গ্রহীতার জন্য 
ছায়ািবহীন, িকন্তু অন্য সমেয় ছায়াগুলো অল্প আবার অন্য সমেয় ছায়াগুলো তুলনায় 
সঙ্কুিচত, আবার অন্য দানগুলো বড় বড় ছায়াযুক্ত। তাই, যেমন সূর্যের রশ্মির অন্বেষী 
বস্তুগুলোর ছায়ার উপস্থিিত বা অনুপস্থিিতর জন্য প্রীতও নয়, দুঃিখতও নয় যেেহতু তার 
যা দরকার তা তার আেছ অর্থাৎ তার িনেজর ছায়া বড় হোক বা ছোট হোক তবু আলো 
তার উপর উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে, তেমিন আমরা যখন আত্মিক িবষেয়র অিধকারী, ঈশ্বর 
দ্বারা আলোিকত ও যা িকছু সত্যিকাের মঙ্গলকর আমরা সেটারও অিধকারী, তখন ছায়ার 
মত সামান্যতম ব্যাপাের আমরাও সময় নষ্ট করব না। কেননা সেই জড় ও দেহিবিশষ্ট 
বস্তু যাই হোক না কেন, সেগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষীণ ছায়ামাত্র, ও িনিখল িবশ্বের ঈশ্বেরর 
পিরত্রাণদায়ী কর্মকীর্তি ও পিবত্র দানগুলোর সঙ্গে সেই সবিকছু এেকবাের অতুলনীয়। 
কেননা সমস্ত বচেন ও সমস্ত জ্ঞােন যে ঐশ্বর্য রেয়েছ (ক), সেটার সঙ্গে জড় ঐশ্বর্যের কী 
তুলনা আেছ? এবং পাগল বােদ কেই বা মাংস ও হােড়র সুস্থতার সঙ্গে সুস্থ আত্মা, 
বিলষ্ঠ প্রাণ ও সুিবন্যস্ত যুক্তির তুলনা করেব? যখন এসব িকছু ঈশ্বেরর বাণী দ্বারা 
সঙ্গতভােব স্থিরীকৃত, তখন এসব িকছু দৈিহক কষ্টেক অর্থহীন আঁচড় এমনিক আঁচেড়র 
চেেয়ও হীনতম ব্যাপার কের।


[২] ঈশ্বেরর বাণী সেই ‘বর’(ক) যােক ভালবােস, যে কেউ সেই কেনর সৌন্দর্যের 
অর্থ উপলব্ধি কেরেছ (আর আিম সেই প্রােণরই কথা বলিছ যা স্বর্গ ও মর্তের অতীত 
সৌন্দর্যে পুষ্পিত), তার পক্ষে কোন বধু বা ছেেল বা স্বামীর দৈিহক সৌন্দর্যেক সৌন্দর্য 
নােম সম্মািনত করায় লজ্জা করা উিচত। কেননা মাংস [অর্থাৎ ‘মানুষ’] প্রকৃতপক্ষে 
সত্যকার সৌন্দর্যের অিধকারী হেত অক্ষম, এই কারেণ যে, ‘মাংস’টা [‘মানুষ’] সমস্তই 
িবশ্রী; কেননা ‘সমস্ত মাংস [‘মানুষ’] ঘাসমাত্র’ ও তার সৌন্দর্যও তা‑ই। এই কখা 
স্ত্রীলোকেদর ও ছেেলেদর তথাকিথত সৌন্দর্যে লক্ষণীয়, যেইভােব তা সেই নবীয় 
উপমােত একটা ফুেলর সঙ্গে তুলনা করা হয় যা অনুসাের, প্রিতিট মাংস [‘মানুষ’] 



ঘােসর মত, আর তার সমস্ত গৌরব ঘােসর ফুেলর মত; শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল, 
িকন্তু আমােদর ঈশ্বেরর বাণী িচরস্থায়ী  (খ)। আরও, ঈশ্বেরর সন্তানেদর আিভজাত্য যে 
উপলব্ধি কেরেছ, সে কেমন কের মানুষেদর মধ্যে যা সাধারণত আিভজাত্য বেল 
অিভিহত তা আিভজাত্য নােম িচহ্নিত করেব? আর যখন মন খ্রিষ্টের অকম্পমান 
রাজ্যেক (গ) দর্শন কেরেছ, তখন সেই মন পার্থিব কোনও রাজ্যেক রাজ্য নােমর যোগ্য 
গণ্য করেব না। এবং মানব-মন যতক্ষণ দেেহর সঙ্গে িমিলত ততক্ষণ ধের যতখািন 
সক্ষম, সেই অনুসাের যে কেউ িনেজর সাধ্যমত ‘িবশাল দূতবািহনীেক’ ও তাঁেদর মধ্যে 
‘প্রভুর পরাক্রমবৃন্দের প্রধান সেনাপিত’ সেই মহাদূতেদর, ও যত ‘িসংহাসন’, যত 
‘প্রভুত্ব, আিধপত্য ও স্বর্গীয় কর্তৃত্বেক’(ঘ) স্পষ্টভােব দেখেত পেেয়েছ, ও িপতা দ্বারা 
তাঁেদর সঙ্গে সমতুল্য অিধকার পাবার ক্ষমতা উপলব্ধি কেরেছ, সে ছায়ার চেেয়ও ক্ষীণ 
হেয়ও কেমন কের তুলনা ক’রে সেই সবিকছু অবজ্ঞা করেব না যা িবষেয় িনর্বোধ 
মানুেষরা িবস্মিত হয়, ও কেমন কের সে সেই সবিকছু হীনতম ও অর্থশূন্য বেল গণ্য 
করেব না? আর সেইসব িকছু তােক দেওয়া হেলও সে সেগুলোেক অবজ্ঞা করেব যােত 
প্রকৃত আিধপত্য ও ঐশ্বিরক মহত্তর কর্তৃত্বসমূহ থেেক বঞ্চিত না হয়। অতএব, আমােদর 
এমন িবষেয়র জন্য প্রার্থনা করা উিচত যা সত্যিই মহৎ ও স্বর্গীয়। এবং যে ছায়াগুলো 
তেমন প্রধান দােনর সঙ্গে যুক্ত, সেই ছায়া-ব্যাপারটা ঈশ্বেরর কােছ ফেেল রাখা উিচত, 
কেননা আমােদর নশ্বর দেেহর জন্য যে কী প্রয়োজন, আমরা তা যাচনা করার আেগও 
িতিন তা জােনন (ঙ)।


প্রভুর প্রার্থনা - িবস্তািরত ব্যাখ্যা


১৮। [১] তাঁর খ্রিষ্টের মধ্য িদেয় (আর আিম আশা রািখ: পিবত্র আত্মায়ও) ঈশ্বর দ্বারা 

দেওয়া অনুগ্রহ অনুসাের (ক) ও যতখািন আিম সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করেত সক্ষম হেয়িছ, 
আিম যা িকছু বেল এেসিছ তােত প্রার্থনা প্রসঙ্গে যেথষ্ট মনোযোগ িদেয়িছ। তেমনটা 
সত্য িকনা তোমরা িনেজরা পুস্তিকাটা পড়েত পড়েত তা িবচার করেব। তাই আিম 
পরবর্তী িবষেয় পদার্পণ করেত যাচ্ছি; আমার লক্ষ্য হলো প্রভু দ্বারা উপস্থাপিত 



প্রার্থনােক আদর্শ প্রার্থনা বেল অধ্যয়ন করা ও যে পরাক্রেম সেই প্রার্থনা পিরপূর্ণ তাও 
দর্শন করা।


প্রভুর প্রার্থনা (পাঠ্য)

[২] প্রথমত এমনটা লক্ষ করেত হেব যে, অেনেক মেন কের মিথ ও লুক একই 

প্রার্থনা িলিপবদ্ধ কেরেছন, যে প্রার্থনা এমন নকশা যা দেখায় আমােদর কেমন প্রার্থনা 
করা উিচত। মিথর পাঠ্য এরূপ, হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা, তোমার নাম পিবত্র বেল 
প্রকািশত হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ 
হোক। আমােদর সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট আজ আমােদর দাও; এবং আমােদর ঋণ 
ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা কেরিছ; আর 
আমােদর পরীক্ষায় এনো না, িকন্তু সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার কর (ক)। লুেকর 
পাঠ্য এরূপ, িপতা, তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক, তোমার রাজ্য আসুক। 
সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট প্রিতিদন আমােদর দাও; এবং আমােদর পাপ ক্ষমা কর, 
কারণ আমরা িনেজরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর প্রত্যেকেক ক্ষমা কির; আর 
আমােদর পরীক্ষায় এনো না (খ)।


[৩] যারা উপরোল্লিিখত অিভমত মােন, তােদর প্রথমত বলেত হেব যে, কথাগুলো 
যিদও এক একটার মধ্যে যেথষ্ট িমল রােখ, তবু নানা স্থােন পাঠ্য দু’টোেত যেথষ্ট 
পার্থক্যও লক্ষণীয় যেইভােব পাঠ্য দু’টো পরীক্ষা-িনরীক্ষা করার সমেয় আিম দেখাব। 
দ্বিতীয়ত, এমনটা সম্ভব নয় যে, একই প্রার্থনা তখনই, সেই পর্বেত, উচ্চািরত হেয়িছল 
যখন িযশু লোেকর িভড় দেেখ পর্বেত িগেয় উঠেলন, এবং িতিন আসন নেবার পর তাঁর 
িশষ্যেরা তাঁর কােছ এিগেয় এেলন, এবং মুখ খুেল তাঁেদর উপেদশ িদেত লাগেলন (ক), 
কারণ প্রার্থনাটা সেই পাঠ্যাংেশর মধ্যে রেয়েছ যা সুখ-বাণী সংক্রান্ত ও সুখ-বাণীর 
পরবর্তী সেই আেদশগুলোও সংক্রান্ত যা মিথেত িলিখত অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং 
[পর্বেত ছাড়া] প্রার্থনাটা ‘এক জায়গায়’ তখনই উচ্চািরত হেয়িছল যখন িতিন ‘প্রার্থনা 
করিছেলন …আর যখন শেষ করেলন’, তখন ‘তাঁর িশষ্যেদর একজন’ তাঁর সঙ্গে কথা 
বলেত বলেত তাঁেক অনুরোধ করেলন যেন িতিন তাঁেদর প্রার্থনা করেত শেখান যেমন 
যোহনও িনেজর িশষ্যেদর শেখােলন  (খ)। বাস্তিবকই আমরা কেমন কের এমনটা মেেন 



িনেত পাির যে, একই কথাগুলো পূর্ববর্তী কোনও অনুরোধ ছাড়া দীর্ঘতর একটা 
উপেদেশর মধ্যে এবং সেইসােথ একজন িশষ্যের অনুরোেধ প্রকাশ্যে উচ্চািরত হল? হয় 
তো কেউ না কেউ উত্তের বলেব যে, প্রার্থনা দু’টো এমন সমান িকছুর অিধকারী যা এমন 
একক প্রার্থনা যা একবার দীর্ঘ উপেদেশর মধ্যে ও আেরক বার এমন একজন িশষ্যের 
অনুরোেধ উচ্চািরত হেয়িছল যে িশষ্য মিথেত প্রভুর উচ্চািরত প্রার্থনার সমেয় উপস্থিত 
িছেলন না অথবা যা বলা হচ্ছিল িতিন তা মেন রােখনিন। যাই হোক, [এই অিভমেতর 
চেেয়] প্রার্থনা দু’টো যে িভন্ন তা‑ই ধের নেওয়া ভাল, যিদও প্রার্থনা দু’টোর মধ্যে সদৃশ 
কেয়কটা অংশ রেয়েছ। আিম মার্কেও অনুসন্ধান কেরিছ, পােছ একই ধরেনর অর্থবাহী 
এমন প্রার্থনা িলিপবদ্ধ রেয়েছ যা আিম খেয়াল কিরিন; িকন্তু সেই সুসমাচাের আিম 
তেমন প্রার্থনার কোনও লক্ষণ পাইিন।


মিথর সুসমাচাের প্রভুর প্রার্থনা - সূচনা


১৯। [১] তেব, যেইভােব উপের বেলিছলাম (ক), যে প্রার্থনা কের যেেহতু তার পক্ষে 

প্রথমত উপযুক্ত ও উিচত মত মনোভাব দরকার আেছ, সেজন্য এসো, মিথেত দেওয়া 
প্রার্থনার অব্যবিহত পূর্বেকার িবষেয় আমােদর ত্রাণকর্তা এক্ষেত্রে যা বেলন, তা লক্ষ 
কির। তাঁর বাণী এ, আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডেদর মত হয়ো না; কারণ 
তারা সমাজগৃেহ ও চৌরাস্তার মোেড় মোেড় দাঁিড়েয় প্রার্থনা করেত পছন্দ কের, যেন 
লোেক তােদর চেহারা দেখেত পায়; আিম তোমােদর সত্যি বলিছ, তারা িনেজেদর 
মজুির পেেয়ই গেেছ। িকন্তু তুিম যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার িনেজর কক্ষে প্রেবশ 
কর, আর দরজা বন্ধ কের তোমার িপতা, িযিন সেই গোপন স্থােন িবদ্যমান, তাঁর কােছ 
প্রার্থনা কর; তেব িযিন গোপন সবিকছু দেেখন, তোমার সেই িপতা তোমােক প্রিতদান 
দেেবন। এবং প্রার্থনাকােল তোমরা বেিশ কথা ব্যবহার করো না, যেমনিট িবজািতরা 
কের থােক, কেননা তারা মেন কের, বহু কথার জোেরই তােদর কথা শোনা হেব। তাই 
তোমরা তােদর মত হয়ো না, কেননা তোমােদর কী কী প্রয়োজন, যাচনা করার আেগ 
তোমােদর িপতা তা জােনন। সুতরাং তোমােদর এভােব প্রার্থনা করা উিচত … (খ)।


[২] আমােদর ত্রাণকর্তা প্রায়ই িনেজেক দেখান এমন একজেনর মত িযিন সেই 
অসার গৌরেবর কামনার িবরুদ্ধে দাঁড়ান যা ধ্বংেসর িদেক চালনা কের। িতিন এখােন 



িঠক তাই কেরন যখন প্রার্থনা উপলক্ষে ভণ্ডািমর িবরুদ্ধে আমােদর সতর্ক কেরন। 
কেননা [ঈশ্বেরর সঙ্গে] সহভািগতার অন্বেষণ করার চেেয় িনেজর ভক্তি বা দানশীলতার 
জন্য মানুেষর প্রশংসা বাসনা করা‑ই ভণ্ডািম। আমােদর এই উক্তি স্মরণ করা উিচত, 
তোমরা কেমন কেরই বা িবশ্বাস করেত পার, যখন পরস্পেরর গৌরব গ্রাহ্য ক’রে অনন্য 
ঈশ্বেরর কাছ থেেক যে গৌরব আেস, তার অন্বেষণ কর না? (ক)।


আমােদর মানবীয় সমস্ত গৌরব অবজ্ঞা করা উিচত যিদও তেমন গৌরব সঙ্গতভােব 
অর্জিত বেল গণ্য, এবং সেই প্রকৃত ও সত্যকার গৌরেবর অন্বেষণ করা উিচত যা তাঁর 
কাছ থেেক আগত িযিন একাই গৌরেবর যোগ্য মানুষেক গৌরব আরোপ কেরন, িযিন 
িনেজর উিচত মেতই ও যেকোন গ্রহীতার উপযোিহতার অতীেতই তেমন গৌরব প্রদান 
কেরন। একটা কর্ম সম্মান ও প্রশংসার যোগ্য বেল গণ্য হেলও তখনই দূিষত হয় যখন 
এমন লক্ষ্যে সম্পািদত হয় যােত আমরা মানবীয় গৌরব পেেত পাির বা যােত লোেক 
আমােদর দেখেত পায় (খ), এবং এর ফেল ঈশ্বর থেেক কোন মজুির আসেব না।


কেননা িযশুর প্রিতিট কথা সত্যময়, আর আমােদর উপর চাপ পড়েলও আমরা এটা 
মেেন নেব যে, তাঁর সেই কথা তখনই আরও বেিশ সত্যময় হয় যখন তাঁর শপেথর 
রীিতমত ব্যবহৃত উক্তিেত ব্যক্ত। আর যােদর িবষেয় মেন হচ্ছে, তারা মানবীয় গৌরেবর 
খািতেরই প্রিতেবশীর জন্য শুভকর্ম সম্পাদন করেছ, অথবা যারা সমাজগৃেহ ও চৌরাস্তার 
মোেড় মোেড়’ প্রার্থনা কের যােত লোেক তােদর চেহারা দেেখ’, তােদর িকষেয় িতিন 
বেলন, আিম তোমােদর সত্যি বলিছ, তারা িনেজেদর মজুির পেেয়ই গেেছ (গ)। কেননা 
যেমন লুেকর সুসমাচাের সেই ধনী লোক িনেজর মরজীবেন ভাল ভাল িজিনস পেেয়িছল 
িবধায় সেই ভাল ভাল িজিনস এ বর্তমান জীবেনর পের পেেত অক্ষম হেয়িছল, তেমিন 
যে কেউ আত্মার খািতের নয় মাংেসর খািতের বীজ বুেনেছ িবধায় িনেজর মজুির পায়, 
সে ক্ষেয়র ফসল পােব ও িনেজর অর্থাদেনও বা িনেজর প্রার্থনায়ও অনন্ত জীবেনর ফসল 
পােব না  (ঘ)। যখন একজন লোক ‘সমাজগৃেহ বা রাস্তায় রাস্তায়’ লোকেদর দ্বারা 
গৌরবান্বিত হবার লক্ষ্যে ‘িনেজর সামেন তুির বািজেয়’ অর্থদান কের, সে ‘মাংেসর 
খািতের বীজ বোেন’; দর্শকেদর দ্বারা ভক্তপ্রাণ ও সাধু বেল গণ্য হওয়ার লক্ষ্যে 



‘সমাজগৃেহ বা চৌরাস্তার মোেড় মোেড়’ দাঁিড়েয় প্রার্থনা করা‑ও ‘মাংেসর খািতের বীজ’ 
বোনার নামান্তর।


[৩] এমনিক, যে কেউ সেই চওড়া ও প্রশস্ত পথ ধের চেল যা সর্বনােশ িনেয় যায়, 
যা সোজা ও সরল নয় বরং সেটার সরলতা একদম অবরুদ্ধ হওয়ায় পথটা এেকবাের 
আঁকাবাঁকা ও মোেড় মোেড় পূর্ণ, যারা চৌরাস্তার মোেড় মোেড় প্রার্থনা কের, তােদর মত 
সেও সেই একই পেথ দাঁড়ায়, আর শুধু তা নয়, লালসার ভালবাসার খািতের সে কেবল 
এক রাস্তায় নয়, নানা রাস্তায়ই দাঁড়ায়। সেই রাস্তাগুলোেত তারাই রেয়েছ যারা মানুেষের 
মতই মরেছ  (ক) কারণ িনজ িনজ ঐশ্বিরক অবস্থা থেেক সের পড়ার ফেল তােদরই 
গৌরবান্বিত করেছ ও সুখী বলেছ যারা তােদর মত রাস্তায় রাস্তায় অভক্তি চর্চা কের। 
এমন ধরেনর লোক সবসময়ই রেয়েছ যারা প্রার্থনাকােল ঈশ্বরপ্রিয় নয় বরং 
িবলাসপ্রিয় (খ) ও িনজ িনজ খানািপনার মধ্যে ও িনজ িনজ পানপাত্রে িনজ িনজ প্রার্থনায় 
মাতাল। হ্যাঁ, এরা সত্যিকাের রাস্তার মোেড় মোেড় দাঁিড়েয় প্রার্থনা করেছ। কেননা যে 
কেউ িবলািসতা-জীবন যাপন কের সে সেই চওড়া রাস্তা ভালবােস ও িযশুখ্রিষ্টের সেই 
সরু ও সঙ্কীর্ণ রাস্তা থেেক সের পেড়েছ যার কোনও মোড়ও নেই, কোনও বাঁকও নেই।


২০। [১] এবং মণ্ডলী ও সমাজগৃেহর মধ্যে যিদ কোন পার্থক্য থােক, আর আিম 

‘মণ্ডলী’ শব্দটা সেই প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করিছ যা অনুসাের মণ্ডলীর ‘কোন কলঙ্ক বা 
বিলেরখা’ বা অন্য ধরেনর খুঁত নেই, বরং এমন মণ্ডলী যা ‘পিবত্র ও িনষ্কলঙ্ক’(ক), যে 
মণ্ডলীেত এমন কারও প্রেবশািধকার নেই যে জারজ, নপুংসক বা যার অণ্ডকোষ চূর্ণ 
হেয়েছ  (খ), জািতেত যে িমশরীয় বা এদোমীয়, (যিদও তােদর তৃতীয় পুরুেষর পেরর 
বংশধরেদর পক্ষে প্রেবশািধকার কিঠন  (গ)), মোয়াবীয় বা আম্মোনীয়ও নয়, তােদরই 
কথা বােদ যারা দশম পুরুেষরই পেরর বংশধর যখন সেই জাতীয়তা শেষ হেয়েছ বেল 
গণ্য (ঘ); এবং সমাজগৃহ বলেত আিম সেটাই বোঝাই যেটা িযশুর আগমেনর আেগ সেই 
‘শতপিত’ দ্বারা িনর্মিত হেয়িছল যখন িতিন িনেজ এই সাক্ষ্য িদেয়িছেলন যে, সেই 
শতপিত এমন িবশ্বােসরই অিধকারী যা িতিন ইস্রােয়েলর মধ্যে কোথাও দেখেত 
পানিন (ঙ)। তাই যে কেউ সমাজগৃেহ প্রার্থনা পছন্দ কের, সে চৌরাস্তার মোড় থেেক তত 
দূের নয়। িকন্তু যে পিবত্র, সে এধরেনর মানুষ নয়, কেননা সে প্রার্থনা পছন্দ কের না 



বরং প্রার্থনা ভালইবােস ও সমাজগৃেহ নয় বরং মণ্ডলীেতই, রাস্তার মোেড় মোেড় নয় 
বরং ‘সরু ও সঙ্কীর্ণ পেথর’ সরলাতায়ই (চ) প্রার্থনা কের, ও লোেক যেন তােদর চেহারা 
দেখেত পায় (ছ) সেই লক্ষ্যে নয় বরং ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষােতই হািজর হবার লক্ষ্যে প্রার্থনা 
কের। কেননা তেমন ব্যক্তি হলো সেই পুরুষ যে প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ (জ) উপলব্ধি কের ও 
সেই আেদশ মেেন চেল যা অনুসাের তোমার প্রত্যেক পুরুষ বছের িতনবার কের তোমার 
ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষােত হািজর হেব (ঝ)।


[২] ‘চেহারা দেখানো’ িবষেয় আমােদর সূক্ষ্ম মনোযোগ দেওয়া উিচত, কেননা যা 
িকছু চেহারা মাত্র তা ভাল নয়, কেননা এমিনই এমনটা মেন হয় সেই চেহারার অস্তিত্ব 
আেছ িকন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন অস্তিত্ব নেই, তােত চেহারাটা ইন্দ্রিয়-উপলব্ধিেক 
প্রতািরত কের ও প্রকৃত ও সূক্ষ্ম দৃশ্য উপস্থাপন কের না। কেননা, যেমন মঞ্চে নাটক 
অিভনয় কের যে অিভেনতারা িনেজেদর সম্পর্কে যা বেল বা নাটেকর চিরত্র অনুযায়ী যে 
চেহারা দেখায় তারা তা প্রকৃতপক্ষে নয়, তেমিন যারা চেহারায় সাধুতার ভাব দেখাবার 
ভান কের, তারা ধার্মিক নয় বরং সাধুতা অিভনয় কের ও িনজ িনজ মঞ্চে তথা 
সমাজগৃেহ ও রাস্তার মোেড় মোেড় (ক) অিভনয় কের। িকন্তু যে কেউ অিভেনতা নয় বরং 
যা িকছু তার িনজস্ব নয় সেই সবিকছু বর্জন কের, ও উপরোল্লিিখত মঞ্চগুলোর চেেয় 
অিধক মহত্তর মঞ্চে িনেজেক গ্রহণযোগ্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কের, যেখােন তার 
ধন তথা তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞােনর ধন সঞ্চিত, সে িনেজর সেই কক্ষে প্রেবশ কের ও দরজা 
বন্ধ কের (খ)। এবং বাইেরর িদেক কখনও না ঝুঁেক বা বাইেরর কোন িকছুর িদেকও হাঁ 
কের না তািকেয় সে ইন্দ্রিয়গুলোর সমস্ত দরজা বন্ধ কের যােত সে ইন্দ্রিয়জগৎ দ্বারা 
িবভ্রান্ত না হয় ও সেই ইন্দ্রিয়-অনুভূিতসমূহ তার অন্তের অনুপ্রেবশ না কের, এবং 
সেইভােব সেই িপতার কােছ প্রার্থনা কের িযিন তেমন গোপন স্থান ছেেড় চেল না িগেয় ও 
তেমন স্থান ফেেল না রেেখ বরং তাঁর একমাত্র জিনতজন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকেতই 
িনেজই সেইখােন বসবাস কেরন (গ)। কেননা ‘সেই একমাত্র জিনতজন’ বেলন, আিম ও 
িপতা তার কােছ আসব ও তার কােছ করব আমােদর িনেজেদর বাসস্থান  (ঘ)। তাই 
এমনটা স্পষ্ট হেয়েছ যে আমরা এইভােব প্রার্থনা করেল তেব ন্যায়বান িযিন, সেই 
ঈশ্বরেক শুধু নয়, বরং সেই িপতােকও অনুরোধ করব িযিন আপন সন্তানেদর একা 



ফেেল রােখন না, িযিন আমােদর ‘গোপন স্থােন’ উপস্থিত, িযিন সেটার উপর নজর 
রােখন ও ‘আমরা দরজা বন্ধ’ করেল িযিন সেই ‘কক্ষে’ মহত্তর মঙ্গলদান আেনন।


২১। [১] আমরা যখন প্রার্থনা কির তখন যেন বেিশ কথা ব্যবহার না কির  (ক), বরং 

ঐশ্বিরক িবষেয় কথা বিল। আমরা তখনই ‘বেিশ কথা ব্যবহার কির’ যখন িনেজেদর বা 
প্রার্থনায় যে কথা িনেবদন করিছ সেই কথাও কঠোরভােব যাচাই না কের আমরা ক্ষয়শীল 
কর্ম বা কথা বা িচন্তার িবষেয় এমন কথা বিল যা হীন ও িনন্দাজনক এবং প্রভুর 
অক্ষয়শীলতা ক্ষেত্রে িবেদশীই যেন। যে কেউ প্রার্থনাকােল ‘বেিশ কথা ব্যবহার কের’, 
সমাজগৃেহ যােদর িবষেয় কথা বেলিছলাম তােদর চেেয়ও সে খারাপ অবস্থায় রেয়েছ, 
এবং যারা রাস্তার মোেড় মোেড় থােক, তােদর চেেয়ও সে আরও িবপজ্জনক পেথ চলেছ, 
কারণ যা মঙ্গলকর, সেটার বাহ্যিক একটা িচহ্নও আর থােক না। কেননা সুসমাচােরর 
উক্তি অনুসাের, কেবল ‘িবজাতীরাই বেিশ কথা ব্যবহার কের’ ও িনেজেদর যাচনায় 
তােদর মহৎ ও স্বর্গীয় িবষেয় কোন চেতনা নেই, িকন্তু যেকোন প্রার্থনা ওরা িনেবদন 
কের, তা কেবল দৈিহক ও বাহ্যিক ব্যাপার সংক্রান্ত। তাই, স্বর্গস্থ িযিন, িযিন স্বর্গের 
ঊর্ধ্বেও বসবাস কেরন, যে কেউ তাঁর কােছ িনম্নতর িবষয় যাচনা কের সে সেই 
িবজাতীেদর মত যারা ‘বেিশ কথা ব্যবহার কের’।


[২] তাই মেন হচ্ছে, যে কেউ বাচাল সে‑ই ‘বেিশ কথা ব্যবহার কের’, ও যে কেউ 
‘বেিশ কথা ব্যবহার কের’ সে বাচাল। কেননা যা িকছু জড় ও দৈিহক, তােত কোন একত্ব 
নেই, কারণ যা একত্ব বেল ধের নেওয়া হয়, তা িনেজর একত্ব হািরেয়েছ িবধায় বহু বহু 
িকছুেত িবভক্ত, দীর্ণ-িবদীর্ণ ও িবচ্ছিন্ন। কেননা যা ভাল, তা একক, িকন্তু যা জঘন্য তা 
বহুিবধ; সত্য এক, িকন্তু িমথ্যা বহুিবধ, প্রকৃত ধর্মময়তা এক, িকন্তু তা নকল করার মত 
বহু উপায় রেয়েছ। ঈশ্বেরর প্রজ্ঞাও এক, িকন্তু এই যুেগর প্রজ্ঞা ও এই যুেগর 
শাসনকর্তারা যিদও নস্যাৎ হেয় পড়েছ (ক), তবু সেগুলো বহু। ঈশ্বেরর কথা এক, িকন্তু 
ঈশ্বেরর কােছ যে কথা িবেদশীই যেন, সেগুলো বহু। সেজন্য অিধক কথেন কেউই পাপ 
এড়ােত পারেব না (খ), ও যারা মেন কের, তারা অিধক কথেনর ফেল সাড়া পােব, তারা 
কেউই সাড়া পেব না। সেই অনুসাের, আমােদর প্রার্থনা সেই ‘বেিশ কথার’ সঙ্গে বা 
িবজাতীয়েদর সেই অিধক কথেনর সঙ্গে, বা সােপর মত ওরা যাই করুক  (গ) সেই 



সবিকছুর সঙ্গেও তুলনাযোগ্য না হোক, কারণ িপতা হওয়ায় পিবত্রজনেদর ঈশ্বর িনেজর 
সন্তানেদর প্রয়োজন জােনন  (ঘ) যেেহতু সেই সমস্ত িবষয় তাঁর িপতৃজ্ঞােনর যোগ্য। যে 
কেউ ঈশ্বর িবষেয় অজ্ঞ, সে ঈশ্বেরর িবষয়ািদর িবষেয়ও অজ্ঞ, ও তার যা প্রয়োজন 
সেিবষেয়ও অজ্ঞ, কেননা সে যা প্রয়োজন বেল মেন কের, সেইসব ভুল। িকন্তু যে কেউ 
সেই শ্রেয়তর ও মহত্তর ঐশ্বিরক িবষয়গুলোর দর্শন পেেয় থােক যা তার প্রয়োজনীয় ও 
যা ঈশ্বেরর কােছ জ্ঞাত, সে িনেজর দর্শেনর ফলগুলো পােব ও তাও পােব যা িবষেয় 
যাচনার করার আেগ িপতার কােছ জ্ঞাত। তাই মিথ অনুযায়ী প্রার্থনাটার আেগ িতিন যা 
বেলিছেলন, সেিবষেয় যেথষ্ট আলোচনার করার পর, এখন এসো, প্রার্থনা দ্বারা যা 
প্রকািশত, সেিবষয় দর্শন কির।


‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’


২২। [১] ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’(ক)। যা পুরাতন িনয়ম বেল অিভিহত, সেটার মধ্যে 

ঈশ্বরেক িপতা বেল সম্বোধন কের এমন কারও প্রার্থনা পাওয়া যায় িকনা এমন সূক্ষ্ম 
অনুসন্ধান অিধক উপযোগী। বাস্তিবকই, আমার সাধ্যমত তেমন অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও 
আিম একটাও পাইিন। এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরেক িপতা বেল সম্বোধন করা হয় না; 
আবার এর অর্থ এই নয় যে, যারা িবশ্বাসী বেল গণ্য িছল তারা কখনও ঈশ্বেরর সন্তান 
বেল অিভিহত হয়িন; বরং আমার কথার অর্থ হলো এই যে, ঈশ্বরেক িপতা বেল 
সম্বোধন করায় ত্রাণকর্তার যে সাহিসকতা প্রকািশত, তা আিম কোন প্রার্থনায় পাইিন। 
ঈশ্বর িবষেয় যে এমনটা বলা হয় িতিন িপতা, ও যারা ঈশ্বেরর বাণীর িনকটবর্তী হেয়েছ 
তারা যে সন্তান বেল অিভিহত, তা প্রায়ই লক্ষণীয়, যেমন দ্বিতীয় িববরেণ লেখা আেছ, 
তোমােক জন্ম িদেয়েছন িযিন, সেই ঈশ্বরেক তুিম পিরত্যাগ কেরছ, তোমােক পুষ্ট 
কেরেছন িযিন, সেই ঈশ্বরেক তুিম ভুেল গেছ (খ); আরও, ইিনই িক তোমার সেই িপতা 
নন, িযিন তোমােক িনজস্ব অিধকার করেলন, িযিন তোমােক গড়েলন, ও তোমােক সৃষ্টি 
করেলন?  (গ); আরও, ওরা এমন সন্তান যােদর অন্তের কোন িবশ্বাস নেই  (ঘ); এবং 
ইশাইয়ােত, আিম সন্তানেদর লালন‑পালন কেরিছ, তােদর পোষণ কেরিছ, িকন্তু তারা 
আমার িবরুদ্ধে িবদ্রোহ কেরেছ  (ঙ); এবং মালািখেত, ছেেল িনজ িপতােক ও দাস িনজ 



প্রভুেক গৌরব আরোপ করেব; আচ্ছা, আিম যিদ িপতা হই, তেব আমার দেয় গৌরব 
কোথায়? আর আিম যিদ প্রভু হই, তেব আমার দেয় সম্ভ্রম কোথায়? (চ।


[২] তেব যিদও ঈশ্বর িপতা বেল অিভিহত ও ঈশ্বের িবশ্বােসর মধ্য িদেয় বাণী 
দ্বারা জিনত যারা, তারা সন্তান বেল অিভিহত, তবু সেকােলর জনগেণর মধ্যে িনশ্চিত ও 
অপিরবর্তনশীল পুত্রত্ব দেখা যায় না। এমনিক, যে বচনগুলো আিম উপের উল্লেখ 
কেরিছ, যারা সন্তান বেল অিভিহত সেই বচনগুলো তােদর অধীনতা তুেল ধের, কেননা 
প্রেিরতদূত অনুসাের, উত্তরািধকারী যতিদন নাবালক থােক, ততিদন সবিকছুর মািলক 
হেলও তবু দােসর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থােক না; িকন্তু িপতার িনর্ধািরত সময় পর্যন্ত 
সে অিভভাবক ও গৃহাধ্যক্ষেদর অধীন থােক (ক)। এবং সেই সমেয়র পূর্ণতা (খ) আমােদর 
প্রভু িযশুখ্রিষ্টের আগমেন উপস্থিত যখন যারা দত্তকপুত্রত্বেক বাসনা কের তারা তা পায়, 
যেইভােব পল এবাণী বেল শেখান, বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওিন যে আবার 
ভেয় পড়েব, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেেয়ছ, যে আত্মায় আমরা ‘আব্বা, 
িপতা!’ বেল ডেেক উিঠ (গ)। এবং যোহেনর সুসমাচাের, যারা তাঁেক গ্রহণ করল, সেই 
সকলেক, তাঁর নােম িবশ্বাসী যারা, তােদর িতিন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অিধকার 
িদেলন (ঘ); এবং যোহেনর িবশ্বজনীন পত্রে আমরা, ‘ঈশ্বর থেেক জিনত’ যারা, তােদর 
িকষেয় এ িশিখ যে, যে কেউ ঈশ্বর থেেক জিনত, সে পাপ কের না, কারণ তাঁর বীজ 
তার অন্তের থােক; পাপ করার শক্তি তার নেই, কারণ সে ঈশ্বর থেেক জিনত (ঙ)।


[৩] আর লুেক যা লেখা আেছ তথা, তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল: 
িপতা (ক), আমরা যিদ সেটার অর্থ উপলব্ধি কির, তেব যিদ আমরা তাঁর প্রকৃত সন্তান না 
হেয় থািক, তাহেল তাঁর প্রিত তেমন সম্বোধন করায় আমােদর দ্বিধাবোধ করা উিচত 
পােছ আমােদর অন্যান্য পাপ বােদ আমরা অভক্তি দােয়ও দোষী বেল প্রিতপন্ন হই। আিম 
যা বলেত চাই তা এ: কিরন্থীয়েদর কােছ প্রথম পত্রে পল বেলন, ঈশ্বেরর আত্মার 
প্রেরণায় কথা বলেত বলেত যেমন কেউ বেল না “িযশু িবনাশ‑মানেতর বস্তু”, তেমিন 
পিবত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলেত পাের না “িযশু প্রভু”(খ)। িতিন এই বচেন 
পিবত্র আত্মােক ও ঈশ্বেরর আত্মােক একই ব্যক্তিত্ব বেল উপস্থাপন কেরন। “পিবত্র 
আত্মার প্রেরণায় ‘িযশু প্রভু’ বলা” এর অর্থটা যে িক তা আদৌ স্পষ্ট নয়, কেননা তেমন 



কথা সহস্র ভণ্ড লোকেদর দ্বারা ও আরও বেিশ ভ্রান্তমতপন্থী দ্বারা  (গ) ব্যবহৃত হয়, ও 
মােঝ মােঝ সেই অপদূতেদর দ্বারাও ব্যবহৃত হয় যারা এই নােম িনিহত পরাক্রম দ্বারা 
পরাভূত। এমন কেউই নেই যে এমনটা বলেত দুঃসাহস করেব যে, এরা “পিবত্র আত্মার 
প্রেরণায় ‘িযশু প্রভু’” বেল। এবং ওরা যে প্রকৃতপক্ষে বেল “িযশু প্রভু”, তাও প্রমাণ করা 
যায় না, কেননা তারাই মাত্র অন্তর থেেক “িযশু প্রভু” বেল, যারা ঈশ্বেরর বাণীর সেবা 
কের, ও যা িকছু কের সেইসব িকছুেত প্রকাশ্যে ঘোষণা কের যে, িযশুেক ছাড়া তােদর 
জন্য ‘প্রভু’ বলেত অন্য কেউ নেই। িকন্তু যখন তেমন লোেকরাই “িযশু প্রভু” বেল, 
তখন এমনটা হেত পাের যে, যারা পাপ কের তারা অপরাধ করায় ঐশবাণীেক অিভশাপ 
দেয় ও িনেজেদর অপকর্ম দ্বারা িচৎকার কের বেল, “িযশু িবনাশ‑মানেতর বস্তু”। তাই, 
যেমন এক ধরেনর মানুষ বেল ‘িযশু প্রভু’ ও িবপরীত মনোভােবর মানুষ বেল “িযশু 
িবনাশ‑মানেতর বস্তু”, তেমিন এমনটা হয় যে, যে কেউ ঈশ্বর থেেক জিনত বেল পাপ 
কের না (ঘ), সে ঈশ্বেরর সেই বীেজর অংশী হওয়ায় যা যেকোন পাপ থেেক তােক দূের 
রােখ, িনেজর আচরেণর মধ্য িদেয় বেল, ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’। এবং [ঐশ] আত্মা 
িনেজও তােদর মানবাত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দেন যে, তারা ঈশ্বেরর সন্তান, উত্তরািধকারী ও 
খ্রিষ্টের সহ-উত্তরািধকারী, কেননা তারা তাঁর দুঃখভোেগর অংশীদার হেয়েছ িবধায় তাঁর 
গৌরেবরও অংশীদার হবারও সুখময় প্রত্যাশা রােখ  (ঙ)। আর যােত তারা অর্ধেক 
মনোভােবই মাত্র ‘হে আমােদর িপতা’ না বেল, সেই লক্ষ্যে তারা, যা তােদর শুভকর্মের 
উৎস ও আিদকারণ ও ‘ধর্মময়তা লােভর জন্য িবশ্বাস কের’, িনেজেদর সেই হৃদয়েকও 
তারা শুভকর্মে িমিলত কের ও সেইসােথ একসুের তােদর মুখও ‘পিরত্রাণ লােভর জন্য 
স্বীকার কের’(চ)।


[৪] অতএব, তােদর সমস্ত কর্ম, কথা ও িচন্তা সেই একমাত্র জিনত বাণী দ্বারা তাঁর 
িনেজরই সমরূপ অনুসাের গিঠত হওয়ায় অদৃশ্য ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি প্রিতফিলত কের ও 
সেই সৃষ্টিকর্তার প্রিতমূর্তি অনুসাের (ক) হেয় ওেঠ িযিন মন্দ ও ভাল লোকেদর উপের সূর্য 
জাগান এবং ধার্মিক ও অধার্মিক লোকেদর উপের বৃষ্টি নািমেয় আেনন  (খ) যােত কের 
িনেজই ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি িযিন, সেই স্বর্গীয়জেনর প্রিতমূর্তি তােদর মধ্যে িবরাজ কের। 
সুতরাং, পিবত্রজেনরা হলো একটা প্রিতমূর্তির প্রিতমূর্তি (গ) তথা পুত্রের প্রিতমূর্তি  (ঘ)। 



তারা পুত্রত্বে িচহ্নিত, ও খ্রিষ্টের আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ হেয় ওেঠ (ঙ) শুধু নয়, 
িকন্তু সেই দেেহ িবরাজমান িযিন তাঁরও সমরূপ হেয় ওেঠ। তারা তাঁরই সমরূপ হেয় 
ওেঠ িযিন গৌরবময় দেেহ িবরাজমান, ও তােদর মেনর নবীকরণ দ্বারা িনেজরা 
রূপান্তিরত হয়  (চ)। আর যখন এরাই হলো তারা যারা সবিকছুেত ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ 
িপতা’ বেল, তখন এটাও স্পষ্ট যে, িনেজর িবশ্বজনীন পত্রে যোহন যেমনটা বেলন, পাপ 
কের যারা, তারা িদয়াবল থেেক উদ্গত, কারণ আিদ থেেকই িদয়াবল পাপ কের 
এেসেছ  (ছ)। আর ঈশ্বর থেেক যে জিনত, যেমন ঈশ্বেরর বীজ তার মধ্যে থাকায়, যে 
কেউ একমাত্র জিনত বাণীর সমরূপ, সে িনেজর মধ্যে পাপ করার অক্ষমতা রােখ, 
তেমিন যে কেউ পাপ কের তার মধ্যে িদয়াবেলর বীজ িবরাজ কের; ও যত সময় সেই 
বীজ সেই লোেকর আত্মার উপর প্রভুত্ব চালায়, তত সময় ধের বীজটা বীেজর 
অিধকারীেক শুভকর্ম সম্পাদেন বাধা দেয়। িকন্তু, যেেহতু িদয়াবেলর কর্ম িবনাশ করার 
জন্যই ঈশ্বেরর পুত্র আিবর্ভূত হেয়িছেলন (জ), সেজন্য এমনটা সম্ভব হয় যে, মানবাত্মায় 
ঈশ্বেরর বাণীর আগমন িদয়াবেলর কর্মকাণ্ড উল্টিেয় দেয় ও আমােদর মধ্যে িবরাজমান 
িদয়াবেলর সেই বীজ উপিড়েয় ফেেল যােত কের আমরা ঈশ্বেরর সন্তান হেত পাির।


[৫] সুতরাং, আমােদর এমনটা মেন করা উিচত নয় যে ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’ 
উক্তিটা প্রার্থনার জন্য স্থির করা সমেয়ই বলেত শেখানো হেয়েছ। বরং, ‘অিবরত প্রার্থনা’ 
সম্পর্কে যা উপের বলা হেয়িছল (ক) তা যিদ বুেঝ থািক, তাহেল আমােদর গোটা জীবন 
অিবরত বেল উঠুক ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’। কেননা আমােদর ‘নগিরকত্ব’ আদৌ 
পৃিথবীেত নয় িকন্তু সবিদক িদেয় সেই ‘স্বর্গ’ রেয়েছ  (খ) যা ঈশ্বেরর ‘িসংহাসন’(গ), 
যেেহতু ঈশ্বেরর রাজ্য সেই সকেলর মধ্যে স্থািপত যারা সেই স্বর্গীয়জেনর প্রিতমূর্তি ধারণ 
কের (ঘ) ও তেমনটা করায় িনেজরাই স্বর্গীয়জন হেয় উেঠেছ।


২৩। [১] যখন পিবত্রজনেদর িপতা সম্পর্কে বলা হয়, িতিন ‘স্বর্গস্থ’, তখন এমনটা ধের 

িনেত নেই যে িতিন শারীরীক গঠন দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ হওয়ায় “স্বর্গে” বসবাস কেরন, কেননা 
যিদ স্বর্গ তাঁেক ধারণ কের তাহেল এমনটা দাঁড়ায় যে, ঈশ্বর স্বর্গের চেেয় ছোট; না, 
অপরপক্ষে তাঁর ঈশ্বরত্বের পরাক্রম আমােদর এটা িবশ্বাস করেত বাধ্য কের যে, সমস্ত 
বস্তু তাঁরই দ্বারা ধারণকৃত ও একতাবদ্ধতায় ধের রাখা। যে বচনগুলো সরলমনােদর দ্বারা 



সাধারণত অক্ষের অক্ষের ধের নেওয়া হয় যার ফেল তারা মেন কের ঈশ্বর এক স্থােন 
িবরাজমান, সেই বচনগুলো ঈশ্বেরর মহৎ ও আধ্যাত্মিক ধারণা অনুসােরই আরও 
উপযোগী ভােব ব্যাখ্যা করা যেেত পাের। এক্ষেত্রে যোহেনর সুসমাচােরর বচনগুলো 
প্রযোজ্য, যেমন, পাস্কাপর্বের আেগ, এজগৎ ছেেড় িপতার কােছ চেল যাওয়ার ক্ষণ 
উপস্থিত হেয়েছ জেেন, িযশু, তাঁর যে আপনজেনরা এই জগেত িছেলন, তাঁেদর 
অিবরতই ভালেবেস শেষ পর্যন্তই তাঁেদর ভালেবেস গেেলন (ক), এবং কেয়ক পদ পের, 
একথা জেেন যে, িপতা তাঁরই হােত সমস্তই তুেল িদেয়েছন, এবং িতিন যে ঈশ্বেরর কাছ 
থেেক এেসেছন আর ঈশ্বেরর কােছ িফের যাচ্ছেন এও জেেন … (খ), এবং বেশ কেয়ক 
পদ পের, ‘তোমরা শুেনছ, আিম তোমােদর বেলিছ, চেল যাচ্ছি, আবার তোমােদর কােছ 
আসব। তোমরা যিদ আমােক ভালবাসেত, তেব িপতার কােছ যাচ্ছি বেল তোমােদর 
আনন্দ হত, কেননা িপতা আমার চেেয় মহান’(গ)। আরও বেশ কেয়ক পদ পের, ‘এখন 
িকন্তু আিম তাঁরই কােছ যাচ্ছি িযিন আমােক পািঠেয়েছন, অথচ তোমােদর মধ্যে কেউ 
আমােক িজজ্ঞাসা করেছ না, আপিন কোথায় যাচ্ছেন?’(ঘ) কেননা এ বচনগুলো যিদ 
‘স্থান’ ধারণা অনুসাের ধের নেওয়া হয়, তাহেল ধারণাটা এই বচেনরও জন্য প্রযোজ্য 
হেব তথা, িযশু তাঁেদর উত্তর িদেলন, যিদ কেউ আমােক ভালবােস, তেব সে আমার 
বাণী মেেন চলেব, আর আমার িপতা তােক ভালবাসেবন, এবং আমরা তার কােছ আসব 
ও তার কােছ করব আমােদর িনেজেদর বাসস্থান (ঙ)।


[২] িযশুর বাণীেক যে ভালবােস, তারই স্থােনর িদেক িপতা ও পুত্রের পক্ষে 
স্থানান্তর ধারণা অনুযায়ী কথা বেল যে ধের িনেত নেই এটাই সুিনশ্চিত। একই প্রকাের 
অন্যান্য বচনগুলোও স্থান ধারণা অনুসাের ব্যাখ্যা করেত নেই, বরং ব্যাখ্যা এরূপ হওয়া 
উিচত: ঈশ্বেরর বাণী িনেজর স্বীয় মর্যাদার িদক িদেয়ই আমােদর সঙ্গে থাকবার জন্য 
নেেম আেসন। এবং মানুষেদর মােঝ থাকায় যখন িতিন অবনিমত হেয়িছেলন, তখন 
তাঁর িবষেয় বলা হয় যে, িতিন জগৎ থেেক িপতার কােছ চেল যান যােত, িনেজেক িরক্ত 
ক’রে  (ক) সেই িরক্ততা থেেক তাঁর আপন পিরপূর্ণতায় িফের যাওয়ার পর আমরা তাঁেক 
সেখােন [িপতার কােছ] িসদ্ধতামণ্ডিত অবস্থায় দর্শন করেত পাির। তাই আমােদর 
পথিদশারী িহসােব তাঁর সঙ্গে থেেক আমরা পিরপূর্ণতা লাভ করব ও সমস্ত িরক্ততা থেেক 



িনস্তার পাব। সুতরাং ঈশ্বেরর বাণী জগৎেক িপছেন রেেখ ও িপতার িদেক চেল তাঁরই 
কােছ গমন করুন িযিন তাঁেক প্রেরণ কেরিছেলন। আমােদর িদক িদেয়, যোহেনর 
সুসমাচােরর শেেষ যে বচন, সেটা‑ও আরও আধ্যাত্মিক অর্থে বুঝেত চেষ্টা করেত হেব, 
আমােক আঁকেড় ধরো না, কেননা আিম িপতার কােছ এখনও আরোহণ কিরিন  (খ); 
অর্থাৎ িপতার কােছ পুত্রের আরোহণ িবষয়টা পিবত্রতর উপলব্ধি অনুসাের বোঝা উিচত; 
হ্যাঁ, সেটােক দেেহর তত নয়, বরং মেনরই আরোহণ বেল উপলব্ধি করা উিচত।


[৩] ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’ এর সঙ্গে এসমস্ত িবষেয় সংযুক্ত করা আমার মেত 
প্রয়োজনই িছল যােত ঈশ্বর সংক্রান্ত সেই হীন অিভমত সিরেয় দেওয়া হয় যা তােদরই 
দ্বারা ধের নেওয়া যারা মেন কের, িতিন স্বর্গে এক স্থােনই যেন আেছন, ও যােত কেউই 
না মেন কের যে, ঈশ্বর দৈিহক এক স্থােন আেছন। কেননা এ অিভমত থেেক এমনটা 
দাঁড়ায় যে, ঈশ্বরও দৈিহক, ও অভক্তিময় এধারণা থেেক এমনটা দাঁড়ায় যে, িতিন 
িবভাজ্য, বস্তুগত ও ক্ষয়শীল যেেহতু প্রিতিট দেহ িবভাজ্য, বস্তুগত ও ক্ষয়শীল। অন্যথা, 
িবেবচনাহীন অনুমােনর িভত্তিেত নয় বরং প্রমাণযোগ্য এমন স্পষ্ট িবেবচনার মধ্যে িদেয় 
তারাই আমােদর বলুক কেমন কের দেহটার পক্ষে জড় পদার্থ ছাড়া অন্য ধরেনর হওয়া 
সম্ভব হেত পাের।


তথািপ, যেেহতু খ্রিষ্টের দৈিহক আগমেনর আেগও বহু বহু বচন রেয়েছ যা অনুসাের 
মেন করা যেেত পাের, সেই বচনগুলো এমনটা সমর্থন কের যে ঈশ্বর দৈিহক স্থােন 
রেয়েছন, সেজন্য সেই বচনগুলোর মধ্য থেেক কেয়কটা সম্পর্কে আলোচনা করা আমার 
মেত অপ্রাসঙ্গিক নয়, যােত কের তােদর মন থেেক সেই সমস্ত িকছু সিরেয় িদেত পাির 
যা সত্য থেেক তােদর দূের রােখ যারা, সবিকছুর ঊর্ধ্বে িযিন, সেই ঈশ্বরেক তােদর 
িনেজেদর পিরকল্পিত একটা সঙ্কীর্ণ ও সীিমত স্থােন গণ্ডিবদ্ধ কের রােখ। প্রথমত, 
আিদপুস্তেক লেখা আেছ, পের আদম ও হবা প্রভু ঈশ্বেরর চলাচেলর সাড়া পেল, িতিন 
িদেনর স্নিগ্ধ বাতােস বাগােনর মধ্যে হেঁেট বেড়াচ্ছিেলন; তখন আদম ও তার স্ত্রী হবা 
প্রভু ঈশ্বেরর শ্রীমুখ থেেক বাগােনর গাছপালার মধ্যে িনেজেদর লুকাল  (ক)। যারা এই 
বচেনর ঐশ্বর্যে প্রেবশ করেত অিনচ্ছুক, যারা এই বচেনর দরজায় ঘা িদেতও  (খ) 
অসম্মত, তােদর কােছ আিম একটা প্রশ্ন রাখব: যে ঈশ্বের স্বর্গ ও মর্ত পিরপূর্ণ (গ), িযিন 



স্বর্গেক িনেজর িসংহাসন িহসােব (আর তারা অবশ্যই দৈিহক অর্থেই উক্তিটা ধের িনচ্ছে) 
ও পৃিথবীেক িনেজর পাদপীঠ িহসােব ব্যবহার কেরন  (ঘ), ওরা িক এমনটা মেেন িদেত 
পাের যে, সেই প্রভু ঈশ্বর স্বর্গমর্তের তুলানয় এতই সঙ্কীর্ণ এমন স্থােন গণ্ডিবদ্ধ রেয়েছন 
যে, ওরা যা দৈিহক বাগান বেল ধের িনচ্ছে, সেই বাগান ঈশ্বের সম্পূর্ণরূেপ পিরপূর্ণ নয় 
বরং পিরমােপ তাঁর চেেয় এতই বড় যে তাঁেকও ধারণ কের িযিন ‘বাগােনর মধ্যে হেঁেট 
বেড়াচ্ছিেলন’, এমনিক যাঁর ‘চলাচেলর সাড়া পাওয়া’ যাচ্ছিল? তাছাড়া, আদম ও হবা 
যে িনেজেদর অপরােধর জন্য ঈশ্বরেক ভয় করার ফেল ‘প্রভু ঈশ্বেরর শ্রীমুখ থেেক 
বাগােনর গাছপালার মধ্যে িনেজেদর লুকাল’, এব্যাপারটাও ওেদর মেত এেকবাের 
অযৌক্তিক। কেননা তারা যে সেইভােব িনেজেদর লুকােত ইচ্ছা করিছল, শাস্ত্র এমনটাও 
আদৌ বেল না, িকন্তু স্পষ্টই বেল যে, তারা বাস্তেবই ‘িনেজেদর লুকাল’। অবেশেষ, 
কেমন কের, ওেদর মেত, ঈশ্বর আদমেক উদ্দেশ কের িজজ্ঞাসা করেত পােরন, ‘তুিম 
কোথায়?’(ঙ)


[৪] আিদপুস্তক িবষয়ক আমার ব্যাখ্যা-পুস্তেক আিম িবষয়টা আরও িবস্তািরত ভােব 
আলোচনা কেরিছ; তবুও তত গুরুত্বপূর্ণ িবষয় সম্পূর্ণরূেপ বািতল না করার চেেয় 
এখােন সেটাই স্মরণ কিরেয় দেওয়া যেথষ্ট হোক যা দ্বিতীয় িববরেণ ঈশ্বর বেলন, ‘আিম 
তােদর মােঝ বসবাস করব ও তােদর মােঝ হেঁেট বেড়াব’(ক)। কেননা পিবত্রজনেদর 
মােঝ তাঁর হেঁেট বেড়ানোটা বাগােনর মধ্যে তাঁর হেঁেট বেড়ানোটার সামীল, কেননা 
যেকোন পাপীই ঈশ্বর থেেক িনেজেক লুকোয়, তাঁর শাসন থেেক পালায় ও তাঁর সাক্ষােত 
কথা বলা এড়ায়। সেই অনুসাের কাইনও একইপ্রকাের প্রভুর সাক্ষাৎ থেেক িবদায় িনেয় 
এেদেনর উল্ট িদেক অবস্থিত সেই নোদ দেেশ িগেয় বসিত করল (খ)। আর িতিন যেমন 
পিবত্রজনেদর মধ্যে বসবাস কেরন ও যেকোন পিবত্রজেনর অন্তেরও বসবাস কেরন যে 
সেই স্বর্গীয়জেনর প্রিতমূর্তি ধারণ কের (গ) বা সেই খ্রিষ্টেই বসবাস কেরন যাঁর মধ্যে যা 
িকছু পিরত্রাণ পেেয়েছ তা আকােশর জ্যোিতষ্করািজ ও তারানক্ষত্র স্বরূপ  (ঘ), তেমিন 
িতিন স্বর্গেও বসবাস কেরন। অথবা, স্বর্গে িনবাসী পিবত্রজনেদর কারেণ িতিন সেখােনও 
বসবাস কেরন এই বচন অনুসাের, আিম চোখ উত্তোলন কেরিছ তোমার িদেক, তুিম যে 
স্বর্গে বসবাস কর  (ঙ)। এবং ঈশ্বেরর সামেন কথা উচ্চারণ করেত তত ব্যস্ত হয়ো না, 



কেননা ঈশ্বর রেয়েছন তোমার উপের, স্বর্গে, আর তুিম রেয়ছ িনেচ এই মর্তে  (চ) 
উপেদশেকর এই উক্তি সেই ব্যবধান দেখােত অিভপ্রেত যা যারা এখনও হীনাবস্থার 
দেেহ (ছ) রেয়েছ তােদর সেই দূতগণ থেেক পৃথক কের যাঁরা বাণীর সাহায্যে উত্তোিলত, 
ও পিবত্রতার পরাক্রমগুলো থেেক ও স্বয়ং খ্রিষ্ট থেেক তােদর পৃথক কের। কেননা 
এমনটাও অযৌক্তিক নয় যে িতিন, বলেত গেেল, হেলন তাঁর আপন িপতার িসংহাসন, 
কেননা আধ্যাত্মিক অর্থে িতিন ‘স্বর্গ’ বেল অিভিহত, ও তাঁর মণ্ডলী ‘মর্ত’ ও ‘তাঁর 
পাদপীঠ’(জ) বেল িনর্দেিশত।


[৫] আিম পুরাতন িনয়ম থেেক কেয়কটা বচন উল্লেখ কেরিছ যেগুলো ঈশ্বরেক এক 
স্থােন উপস্থাপন কের বেল িবেবিচত; এমনটা কেরিছ যােত আমার সাধ্যমত আিম 
পাঠকেক সর্বতভােব ঐশশাস্ত্রের কথা উচ্চতর ও অিধক আধ্যাত্মিক অর্থে শুনেত 
প্রভাবান্বিত করেত পাির, িবেশষভােব তখনই যখন এমনটা মেন হয় যে সেই বচনগুলো 
শেখাচ্ছে, ঈশ্বর এক স্থােন রেয়েছন। িবষয়টােক ‘হে আমােদর স্বর্গস্থ িপতা’ উক্তির সঙ্গে 
যুক্ত করা উপযুক্তই িছল, কেননা তেমন আলোচনা দেখায় যে, ঈশ্বেরর সত্তা সকল জিনত 
বস্তু থেেক পৃথক। আর যা িকছু তাঁর সত্তার অংশী নয়, তবু সেই সমস্ত বস্তু ঈশ্বেরর এক 
প্রকার গৌরেবর ও তাঁর পরাক্রেমর অিধকারী, এবং বলেত গেেল, ঈশ্বরত্বের িনর্গত 
প্রবােহরও অিধকারী (ক)।


‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’


২৪। [১] ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’(ক)। যে প্রার্থনা কের, সে হয় 

এমনটা ঘোষণা করেছ যা এখনও ঘেটিন, না হয় এমনটা ঘোষণা করেছ যা তার মেত 
ঘেট গেেছ িকন্তু থেেক যােব না বা রক্ষা করা যােব না (খ)। একথা স্পষ্ট, কারণ মিথেত 
ও লুেক যখন ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’ বলেত আমােদর আেদশ করা 
হয়, বাক্যটা আসেল বলেত চায়, িপতার নাম এখনও পিবত্র বেল প্রকািশত হয়িন। িকন্তু 
কেউ না কেউ বলেত পারেব, কেমন কের এক ব্যক্তি যাচনা করেত পাের যেন ঈশ্বেরর 
নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হয় কেমন যেন সেই নাম ইিতমধ্যে পিবত্র বেল প্রকািশত 
হয়িন? তাই িপতার ‘নাম’ এর অর্থ যে কী, ও সেই নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হওয়ার 
অর্থ যে কী, তা‑ই হোক আমার বর্তমান অনুসন্ধােনর িবষয়বস্তু।




[২] আচ্ছা, একটা ‘নাম’ হলো সংক্ষিপ্ত এমন সারকথা যা নামটার অিধকারীর স্বীয় 
িবেশষত্ব িনর্দেশ কের। তাই প্রেিরতদূত পল তাঁর িনজস্ব িবেশষত্বের অিধকারী, যেমন 
তাঁর আত্মার িবেশষত্ব যা সেই আত্মােক এক ধেরেনর আত্মা বেল িচহ্নিত কের, তার 
মেনর িবেশষত্ব যা িবেশষ িবেশষ িবষয় ভােব, ও তাঁর দেেহর িবেশষত্ব যা সেই দেহেক 
এক ধরেনর দেহ বেল িচহ্নিত কের। তেব, এসমস্ত িবেশষত্ব যা িবিশষ্ট ও অন্য কেউ 
যার ভাগী হেত পাের না, সেটাই “পল’ নাম দ্বারা িনর্দেিশত, কেননা পেলর সঙ্গে 
সম্পূর্ণরূেপ সমান কোন ব্যক্তি থাকেত পাের না। িকন্তু যে ব্যক্তির িবিশষ্ট িবেশষত্ব সেই 
ব্যক্তির নামেক, বলেত গেেল, পিরবর্তিত কের, এক্ষেত্রে শাস্ত্র অনুসাের সেই নাম 
সঙ্গতভােবই পিরবর্তিত হয়। তাই যখন আব্রােমর িবেশষত্ব পিরবর্তিত হল তখন তাঁেক 
‘আব্রাহাম’ নাম দেওয়া হল (ক), িশমোেনর বেলায় তাঁেক ‘িপতর’ নাম দেওয়া হল (খ), ও 
িযশুর িনর্যাতনকারী শৌেলর বেলায় তাঁেক ‘পল’ নাম দেওয়া হল  (গ)। িকন্তু ঈশ্বেরর 
বেলায় যেেহতু িতিন িনেজ অপিরবর্তনীয় ও অনন্তকাল ধের অপিরবর্তনশীল, সেজন্য 
িতিন যে নাম, বলেত গেেল, বহন কেরন, সেই নাম এক, তথা সেই নাম যা যাত্রাপুস্তেক 
উল্লিিখত, ‘আিম আিছ’(ঘ)। অতএব, যেেহতু আমরা সবাই ঈশ্বর সম্পর্কে িকছু না িকছু 
ধের িনই ও তাঁর সম্পর্কে কোন না কোন ধারণা ধারণ কের থািক, িকন্তু িতিন যে কী 
আমরা সবাই যে তা বুিঝ এমন নয়, কেননা অল্পজন মাত্র, এমনিক আমার বলা উিচত, 
অিত অল্পজন মাত্রই তারা যারা সর্বতভােব তাঁর পিবত্রতা বোেঝ, সেজন্য সঙ্গতভােবই 
আমােদর শেখানো হয়, আমােদর অন্তের ঈশ্বেরর যে ধারণা তা পিবত্র, যােত কের 
আমরা তাঁরই পিবত্রতা দেখেত পাই িযিন সৃষ্টি কেরন, িনেজর দূরদৃষ্টি(ঙ) অনুশীলন 
কেরন, িবচার কেরন, বেেছ নেন, পিরত্যাগ কেরন, সাদের গ্রহণ কেরন, প্রত্যাখ্যান 
কেরন, যোগ্য মানুষেক পুরস্কৃত কেরন ও এক একজনেক িনজ িনজ যোগ্যতা অনুসাের 
দণ্ডিত কেরন।


[৩] কেননা আমার মেত যা, বলেত গেেল, হলো ‘ঈশ্বেরর নাম’, ঈশ্বেরর সেই 
িবিশষ্ট িবেশষত্ব শাস্ত্রে সেইসব িকছুেত ও সদৃশ সবিকছুেত ব্যক্ত। যেমন যাত্রাপুস্তেক, 
‘তোমার ঈশ্বর প্রভুর নাম তুিম অযথা নেেব না’(ক); দ্বিতীয় িববরেণ, ‘আমার িশক্ষা 
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝের পড়ুক বৃষ্টির মত, আমার কথন ফোঁটায় ফোঁটায় অবতীর্ণ হোক 



িশিশেরর মত, ধারাপতেনর মত নবীন ঘােসর উপর, চারাগােছর উপর তুষােরর মত; 
কারণ আিম প্রভুর নাম কেরিছ’(খ); এবং সামসঙ্গীত-মালায়, ‘তারা িচরস্মরণীয় করেব 
তোমার নাম’(গ)। যে কেউ ঈশ্বর সম্পর্কে অনুপযুক্ত ধারণা ধারণ কের, সে ঈশ্বেরর নাম 
“অযথা নেয়”, িকন্তু যে কেউ সেই িশিশেরর মত কথন উচ্চারণ করেত পাের যা তােদর 
সহযোিগতা কের যারা এমনভােব শোেন যােত তােদর আত্মা ফলশালী হয়; আর যে 
কেউ িশিশেরর মত উপেদশমূলক কথন উচ্চারণ কের, যে কেউ িনেজর গঠনশীল 
কথনধারায় শ্রোতােদর উপর উপকারী জলধারা বা অিধক কার্যকর তুষার আেন, সে সেই 
“নােমর” কারেণই এসব িকছু করেত সক্ষম। সুতরাং, যখন এক ব্যক্তি এটা বোেঝ যে, 
এসমস্ত িকছু িসদ্ধতামণ্ডিত করার জন্য তার ঈশ্বেরর দরকার আেছ, তখন সে িনেজ 
থেেকই িনেজর পােশ তাঁেক ডােক িযিন উপরোল্লিিখত সমস্ত আশীর্বােদর প্রকৃত দাতা। 
যে কেউ ঈশ্বর সংক্রান্ত সমস্ত িবষয়ও স্পষ্টই দেখেত পায়, সে সেগুলোেক শেখার চেেয় 
সেগুলোেক স্মরণই কের, যিদও সে মেন কের, সে সেই সমস্ত িকছু অন্য কারও কাছ 
থেেক শুনেছ বা এমনটা মেন কের, সে ঈশ্বরত্বের রহস্যগুলো িনেজই আিবষ্কার করেছ।


[৪] যে প্রার্থনা কের, তার পক্ষে যেমন এখােন যা িকছু বলা হেয়েছ তা বোঝা 
আবশ্যক ও ঈশ্বেরর নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক সেিবষেয়ও তার পক্ষে যাচনা করা 
আবশ্যক, তেমিন সামসঙ্গীত-মালায়ও লেখা আেছ, এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম 
উত্তোলন কির  (ক); সেই বচেন নবী আমােদর আেদশ কেরন যেন আমরা সমস্ত 
একাত্মতা-সহ এক-মেন ও এক-জ্ঞােন ঈশ্বেরর িবিশষ্ট িবেশষত্ব সংক্রান্ত প্রকৃত ও উন্নত 
উপলব্ধির নাগাল পাই। কেননা এটাই হলো ‘একসঙ্গে ঈশ্বেরর নাম উত্তোলন’ করার 
অর্থ। যে ঈশ্বর দ্বারা উত্তোিলত হেয়েছ ও িনেজর শত্রুেদর উপর এমন ভােব জয়ী হেয়েছ 
যে ওরা তার পতেন জয়োল্লাস করেত অক্ষম, সেই একজন যখন ঈশ্বরত্বের িনর্গত 
প্রবােহর অংশী হয়, তখনই সে ঈশ্বেরর সেই পরাক্রম ‘উত্তোলন’ কের, যে পরাক্রেমর 
সে অংশী হেয়েছ। একথা ৩০ নং সামসঙ্গীেতর এই বচেন ব্যক্ত, তোমােক উত্তোলন 
করব, প্রভু: তুিম যে তুেল কেরছ আমায়, আমার শত্রুেদর দাওিন আমার উপর আনন্দ 
করেত  (খ)। একজন তখনই ঈশ্বরেক উত্তোলন কের যখন িনেজর অন্তের তাঁর জন্য 



একটা গৃহ উৎসর্গ কেরেছ, যেেহতু সামসঙ্গীেতর িশরনাম বেল, ‘দাউেদর গৃহ-
উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে গান’(গ)।


[৫] তাছাড়া, ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’ ও পরবর্তী যত যাচনা যে 
অনুজ্ঞাসূচক ভােব ব্যক্ত, সেসম্পর্কে বলেত হয় যে [সত্তরী পাঠ্যের] অনুবাদেকরা 
বাসনাসূচক ভােবর বদেল প্রায়ই অনুজ্ঞাসূচক ভাব প্রয়োগ কেরিছেলন। উদাহরণ স্বরূপ, 
সামসঙ্গীত ক্ষেত্রে ‘সেই ঠোঁট যেন িনর্বাক্‌ হয়’ এর বদেল ‘িনর্বাক্‌ হোক িমথ্যাপটু সেই 
ঠোঁট যা অহঙ্কার ও িবদ্রূপ দেিখেয় ধার্মিেকর িবরুদ্ধে উদ্ধতভােব কথা বেল’(ক) ব্যবহৃত, 
এবং ১০৯ নং সামসঙ্গীেত যুদা সম্পর্কে ‘ওর সবিকছু পড়ুক পাওনাদােরর ফাঁেদ, … 
ওর জন্য কোন রক্ষাকর্তা না থাকুক’(খ); বাস্তিবকই পুরা সামটা এমন একটা যাচনা 
যােত সেইসব িকছু তার বেলায় ঘেট। িকন্তু তািতয়ানুস (গ) এমনটা অনুভব না ক’রে যে 
‘না থাকুক’ সময় সময় বাসনাসূচক ভাব িনর্দেশ কের না িকন্তু অনুজ্ঞাসূচক ভাবই িনর্দেশ 
কের, ‘আলো হোক’(ঘ) ঈশ্বেরর এই উক্তি ক্ষেত্রে অিধক ঈশ্বর-িনন্দাজনক পাঠ উপস্থাপন 
করল এমনটা ধের িনেয় যে, ঈশ্বর আজ্ঞা না িদেয় বরং প্রার্থনা করেলন যেন আলো হয়, 
‘যেেহতু’, তার অভক্তিময় ধারণায় সে বেল, ‘ঈশ্বর অন্ধকাের িছেলন।’ তােক উত্তর িদেত 
িগেয় আিম িজজ্ঞাসা করব, তেব ‘ভূিম সবুজ ঘাস উৎপন্ন করুক’, ‘আকােশর িনেচর 
জলরািশ একস্থােনই িমিলত হোক’, ‘জলরািশ অসংখ্য প্রাণীেত ভের উঠুক’ ও ‘ভূিম 
প্রাণী উৎপন্ন করুক’(ঙ) এ সমস্ত উক্তি কোন্‌ অর্থে বুঝেত হেব? তেব এমনটা িক হয় যে, 
িনেজ স্থলভূিমেত দাঁড়াবার খািতেরই ঈশ্বর প্রার্থনা করেছন যােত আকােশর জলরািশ 
একস্থােনই িমিলত হয়? নািক, ভূিম যা যা উৎপন্ন কের তা উপভোগ করার খািতেরই িক 
িতিন প্রার্থনা করেছন যােত ভূিম সবুজ ঘাস উৎপাদন কের? এবং [তািতয়ানুেসর মেত] 
যেমন তাঁর পক্ষে আলো দরকার আেছ, তেমিন সমুদ্রের যত প্রাণী বা পািখ বা স্থলভূিমর 
যত পশুর িবষেয় তাঁর এমন কী দরকার আেছ যে িতিন সেগুলো িবষেয় প্রার্থনা করেবন? 
আর তািতয়ানুস এমনটা মেেন িনেল যে ঈশ্বর ক্ষেত্রে তেমন িকছু িবষেয় প্রার্থনা করা 
ঈশ্বেরর পক্ষে অযৌক্তিক ও সেই বচনগুলো অবশ্যই অনুজ্ঞাসূচক ভাব অনুসাের ব্যবহৃত, 
তবু সে কেমন কের ‘আলো হোক’ বচেনর িবষেয় একই কথা প্রযোজ্য বেল বলেত 
এড়ােত পারেব, অর্থাৎ সে কেমন কের এমনটা মেেন নেেব না যে বচনটা বাসনাসূচক 



ভাব অনুযায়ী প্রার্থনা নয় বরং অনুজ্ঞাসূচক ভাব অনুযায়ী আজ্ঞা বেল উচ্চািরত? যেেহতু 
[প্রভুর] প্রার্থনা অনুজ্ঞাসূচক ভাব অনুযায়ী ব্যক্ত, সেজন্য তািতয়ানুেসর ব্যাখ্যা সম্পর্কে 
িকছুটা বলা প্রয়োজন মেন কেরিছ, তােদরই খািতের যারা তার ঈশ্বর-িনন্দাজনক িশক্ষা 
মেেন নেওয়ায় পথভ্রান্ত হেয়েছ। একসময় তােদর কেয়কজেনর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
হেয়িছল।


‘তোমার রাজ্য আসুক’


২৫। [১] ‘তোমার রাজ্য আসুক’(ক)। যখন আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তার বাণী অনুসাের 
‘ঈশ্বেরর রাজ্য এমনভােব আেস না যে চোেখ পড়েব; আর এমন কেউই থাকেব না যে 
বলেব, দেখ, এখােন, িকংবা, দেখ, ওখােন;’ িকন্তু ‘ঈশ্বেরর রাজ্য আমােদর অন্তের 
উপস্থিত’(খ) (কেননা বাণী তোমার অিত িনকটবর্তী, তা তোমার মুেখ ও তোমার হৃদেয়ই 
রেয়েছ  (গ)), তখন এটা স্পষ্ট যে, যে কেউ ঈশ্বেরর রাজ্যের আগমেনর িবষেয় প্রার্থনা 
কের, সে ধর্মসম্মত ভােব এমনটা প্রার্থনা করেছ যেন ঈশ্বেরর রাজ্য তার িনেজর অন্তের 
উৎসািরত হয়, ফলশালী হয় ও িসদ্ধিলাভ কের। তাছাড়া প্রিতিট পিবত্রজন ঈশ্বর দ্বারা 
শািসত ও সেই ঈশ্বেরর আধ্যাত্মিক িবধােনর প্রিত বাধ্য িযিন সুশািসত নগরীেতই যেন 
তার অন্তের বসবাস কেরন। সুতরাং িপতা তার কােছ িবদ্যমান, ও িপতার সঙ্গে খ্রিষ্ট 
সেই আত্মায় রাজত্ব কেরন যে আত্মা িসদ্ধতাপ্রাপ্ত হেয়েছ সেই বচন অনুসাের যা আিম 
একটু আেগ (ঘ) উল্লেখ কেরিছলাম তথা, আমরা তার কােছ আসব ও তার কােছ করব 
আমােদর িনেজেদর বাসস্থান (ঙ)। আমার মেত ‘ঈশ্বেরর রাজ্য’ এর অর্থ হলো আমােদর 
মেনর সুখময় অবস্থা ও প্রজ্ঞাময় িচন্তা-ভাবনার সুসঙ্গত পিরস্থিিত, এবং ‘খ্রিষ্টের রাজ্য’ 
হলো সেই প্রবাহমান বাণী যা যারা তা শোেন তােদর পিরত্রাণ এেন দেয়, এবং [‘খ্রিষ্টের 
রাজ্য’ হলো] ধর্মময়তা ও অন্যান্য গুণাবিল সংক্রান্ত কর্ম সম্পাদন, কেননা ঈশ্বেরর পুত্র 
একাধাের বাণী ও ধর্মময়তা (চ)।


অপরিদেক প্রিতিট পাপী এ যুেগর শাসনকর্তার  (ছ) অত্যাচােরর অধীন, কেননা 
গালাতীয়েদর কােছ পত্রে যেইভােব লেখা আেছ, সেই অনুসাের িযিন ‘এ বর্তমান ধূর্ত 
যুেগর হাত থেেক আমােদর উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে’ পাপী আমােদর জন্য ‘িনেজেক দান 
করেলন’ ও ‘আমােদর ঈশ্বর ও িপতার ইচ্ছা অনুসাের’ আমােদর মুক্ত করেলন, পাপী 



মানুষ তাঁর হােত িনেজেক সঁেপ দেয় না। যে কেউ ইচ্ছাকৃত পােপর কারেণ এ যুেগর 
শাসনকর্তা দ্বারা শািসত, সে একইপ্রকাের পাপ দ্বারাও শািসত। সুতরাং আমরা পল দ্বারা 
এেত আজ্ঞাবদ্ধ যেন, যে পাপ আমােদর উপর রাজত্ব করেত বাসনা কের, আমরা যেন 
সেই পােপর অধীন না হই। আমরা তাঁর এবাণী দ্বারাই আজ্ঞাবদ্ধ, পাপ আমােদর 
মরেদেহ যেন রাজত্ব না কের—করেল আমরা তার সমস্ত অিভলােষর বশীভূত হেয় 
পড়ব (জ)।


[২] িকন্তু কেউ না কেউ সেই বচন দু’টো িবষেয় তথা ‘তোমার নাম পিবত্র বেল 
প্রকািশত হোক’ ও ‘তোমার রাজ্য আসুক’ িবষেয় আপত্তি তুলেব একথা বেল যে, যে 
কেউ প্রার্থনা কের, তােক যেন শোনা হয় সে সেই প্রত্যাশায় প্রার্থনা কের, ও বান্তিবকই 
সময় সময় তােক শোনা হয়, তেব, আেগ যা বলা হেয়েছ সেই অনুসাের এটা স্পষ্ট যে, 
ঈশ্বেরর নাম এমন কার কার জন্য একসময় পিবত্র বেল প্রকািশত হেব যার জন্য 
ঈশ্বেরর রাজ্যও প্রিতষ্ঠিত হেব। িকন্তু তেমন ব্যক্তির জন্য তেমনটা হেল তেব সে কেমন 
কের ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’ ও ‘তোমার রাজ্য আসুক’ ব’লে 
সঙ্গতভােব এমন িবষেয়র জন্য প্রার্থনা করেত থাকেব যা ইিতমধ্যে উপস্থিত তা যেন 
অনুপস্থিত? তেমনটা হেল তেব ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক’ ও ‘তোমার 
রাজ্য আসুক’ না বলা‑ই আরও ন্যায়সঙ্গত।


এক্ষেত্রে যা বলা উিচত তা এ: যে কেউ ‘জ্ঞােনর ভাষা ও প্রজ্ঞার ভাষা’(ক) পাবার 
জন্য প্রার্থনা কের, সে সেিবষেয় সবসময় সঙ্গতভােব প্রার্থনা কের, কেননা, যেেহতু তার 
প্রার্থনা অিবরত শোনা হয়, সেজন্য সে প্রজ্ঞা ও জ্ঞােনর পূর্ণতর ধারণা পােব। িকন্তু 
সেিবষেয় সে যতখািন আপাতত বুঝেত পাের, ততখািন শুধু ‘অসম্পূর্ণ’ রূেপই জানেত 
পারেব, িকন্তু যে সম্পূর্ণতা যা অসম্পূর্ণ তা দূর কের দেয়, সেই সম্পূর্ণতা তখনই প্রকািশত 
হেব যখন ইন্দ্রিয়সােপক্ষ যত অিভজ্ঞতা ছাড়া মন মুখোমুিখ হেয় িবষয়টা দেখেত পােব। 
তাই, একইভােব, আমােদর প্রত্যেেকর জন্য ঈশ্বেরর নােমর পিবত্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও 
তাঁর রাজ্যের পূর্ণ প্রিতষ্ঠা সম্ভব নয় যিদ না সেইসঙ্গে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সম্ভবত বািক যত 
গুণাবিল সংক্রান্ত যা পূর্ণ তা না আেস  (খ)। আমরা যিদ সামেন যা রেয়েছ সেইিদেক 
প্রাণপেণ ধািবত হেয় িপছেন যা িকছু আেছ সেই সবই ভুেল যাই  (গ), তেবই আমরা 



সম্পূর্ণতার িদেক যাত্রা করিছ। আর আমরা অিবরতই এগোেত এগোেত তখনই 
আমােদর অন্তের যা িবদ্যমান, ঈশ্বেরর সেই রাজ্য শীর্ষস্থােনর নাগাল পােব যখন 
প্রেিরতদূেতর সেই বাণী িসদ্ধিলাভ করেব, যখন খ্রিষ্ট তাঁর সমস্ত শত্রু বশীভূত করার 
পর ঈশ্বেরর হােত রাজ্য সঁেপ দেেবন যেন ঈশ্বর সবই হন সবিকছুর মধ্যে (ঘ)। অতএব, 
[ঐশ]বাণী দ্বারা ঈশ্বরীকৃত মনোভােব অিবরত প্রার্থনা ক’রে (ঙ) এসো, আমােদর স্বর্গস্থ 
িপতােক বিল, ‘তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক, তোমার রাজ্য আসুক’।


[৩] উপরন্তু, “ঈশ্বেরর রাজ্য” সম্পর্কে আমােদর এমনটাও উপলব্ধি করা উিচত যে, 
যেমন ‘ধর্মে অধর্মে পরস্পর সহযোিগতা নেই’ ও ‘অন্ধকােরর সঙ্গে আলোরও সহভািগতা 
নেই’ ও ‘বেিলয়ােরর সঙ্গে খ্রিষ্টেরও িমল নেই’(ক), তেমিন পাপ-রাজ্য ও ঈশ্বেরর রাজ্য 
একসােথ থাকেত পাের না। তাই যিদ আমরা ইচ্ছা কির ঈশ্বর আমােদর অন্তের রাজত্ব 
করেবন, তাহেল আমােদর মরেদেহ পাপ যেন আদৌ রাজত্ব করেত না পাের (খ), এবং 
‘মাংেসর কর্ম’(গ) সম্পাদন ক্ষেত্রে তার আজ্ঞার কােছ বা ঈশ্বর-িবরোধী কর্মসম্পাদন 
ক্ষেত্রে আত্মার প্রিত তার প্ররোচনার কােছ আমােদর বাধ্য হওয়া উিচত নয়। বরং সেই 
সবিকছু িনপাত ক’রে যা আমােদর মধ্যে পার্থিব (ঘ), এসো, [পিবত্র] আত্মার ফলগুলোেত 
ফলশালী হই  (ঙ) যােত আমরা যা পাবার জন্য প্রার্থনা করিছলাম, সেই আধ্যাত্মিক 
পরাক্রেমর ডান পােশ আসীন তাঁর আপন খ্রিষ্টের সঙ্গে আমােদর উপের একাই রাজত্ব 
ক’রে প্রভুই আমােদর অন্তের ‘আধ্যাত্মিক একটা বাগােনই’(চ) যেন ‘গমনাগমন’(ছ) করেত 
পােরন, আর ‘সেই খ্রিষ্ট আমােদর অন্তের আসীন থাকেবন যতক্ষণ তাঁর সকল শত্রুেক 
তাঁর পাদপীঠ করা না হয়’ ও আমােদর অন্তের িবরাজমান যত আিধপত্য, প্রভুত্ব ও 
পরাক্রম িবলুপ্ত না হয়  (জ)। এমনিক এমনটাও সম্ভব যে, এসমস্ত িকছু আমােদর এক 
একজেনর বেলায় ঘটেব, ও ‘সর্বেশষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও িবলুপ্ত হেব’ যােত আমােদর 
অন্তের খ্রিষ্ট বলেত পােরন, ‘ওেহ মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার 
িবজয়?’(ঝ)। তেব এখন আমােদর যা ক্ষয়শীল তা সমস্ত পুণ্যতা ও সুিচতায় পিবত্রতা ও 
অক্ষয়শীলতা পিরধান করুক, এবং মৃত্যু একবার িবলুপ্ত হেল তেব এই যে মরণশীল তা 
আমােদর সেই আিদ অমরতায় িনেজেক ভূিষত করুক যােত ঈশ্বর যােদর উপর রাজত্ব 



কেরন সেই আমরা যেন ইিতমধ্যেই নবসৃষ্টি ও পুনরুত্থােনর মঙ্গলদান ভোগ করেত 
পাির (ঞ)।


‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক।’


২৬। [১] ‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক’(ক)। লুক ‘তোমার রাজ্য 

আসুক’ এর পের এই বাক্য উল্লেখ না কের ‘আমােদর সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট 
প্রিতিদন আমােদর দাও’(খ) বাক্যটা রােখন। সুতরাং এসো, কেবল মিথ যা উল্লেখ 
কেরন, আমরা আেগকার বাণীর আলোেত সেই বাণী পরীক্ষা-িনরীক্ষা কির। ঈশ্বেরর 
ইচ্ছা যে স্বর্গে সকল স্বর্গবাসীেদর দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে, আমরা যারা সেিবষেয় সেচতন 
হেয় মর্তে থাকেতই প্রার্থনা কির, সেই আমােদর পক্ষে প্রার্থনা করা উিচত যােত একই 
প্রকাের ঈশ্বেরর ইচ্ছা সবিকছুেত আমােদর দ্বারা মর্তে পূর্ণ হয় যেভােব স্বর্গে তাঁেদর দ্বারা 
পূর্ণ হয়। তেমনটা তখনই হেব যখন আমরা তাঁর ইচ্ছার িবপরীত িকছুই কির না। আর 
যখন ঈশ্বেরর ইচ্ছা ‘যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও’ এই আমােদর দ্বারা িসদ্ধ করা হয়, তখন 
আমরা স্বর্গরাজ্যের উত্তরািধকারী (গ) হব, কারণ আমােদর সেই তােদরই মত করা হেব 
যাঁরা স্বর্গে রেয়েছন যেেহতু তাঁেদর মত আমরাও সেই স্বর্গীয়জেনর প্রিতমূর্তি  (ঘ) ধারণ 
কেরিছ। আর যারা আমােদর পের ‘মর্তে’ আসেব, তারা প্রার্থনা করেব যােত তােদরও 
আমােদর মত করা হয় যারা ইিতমধ্যে ‘স্বর্গে’ স্থান পেেয়িছ।


[২] এমনটাও সম্ভব হেত পাের যে, ‘যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও’ এই যে বচন 
কেবল মিথেত উল্লিিখত, সেই বচন বািক প্রিতিট যাচনার বেলায়ও আরোপ করা যেেত 
পাের, যােত ‘প্রভুর’ প্রার্থনায় আমােদর যা বলেত িনর্দেশ করা হয়, তা এরকম হয়, 
‘যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও তোমার নাম পিবত্র বেল প্রকািশত হোক; যেমন স্বর্গে 
তেমিন মর্তেও তোমার রাজ্য আসুক; যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ 
হোক’। কেননা যাঁরা স্বর্গে রেয়েছন, ঈশ্বেরর নাম তাঁেদর মধ্যে পিবত্র বেল প্রকািশত, 
সেই রাজ্য তাঁেদর বেলায় এেস গেেছ, ও ঈশ্বেরর ইচ্ছা তাঁেদর মধ্যে পূর্ণতা লাভ 
কেরেছ। আমরা যারা মর্তে রেয়িছ, সেই আমরা এই সমস্ত িকছুর অভাবী হেলও তবু 
আমরাও সেই সমস্ত িকছু অর্জন করেত পাির যিদ িনেজেদর এমনভােব যোগ্য কের তুিল 
যােত ঈশ্বর সেই সমস্ত িকছু িবষেয় আমােদর শোেনন।




[৩] তেব ‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হোক’ বাক্যটা সম্পর্কে কেউ 
না কেউ বলেত পাের, “ঈশ্বেরর ইচ্ছা কেমন কের সেই স্বর্গে পূর্ণ হেয়েছ যেখােন এমন 
‘দুষ্টতার আত্মাগুলো’ িবরািজত যার জন্য স্বর্গেও ঈশ্বেরর খড়্গ [রক্ত] পান কের মত্ত 
হেব”(ক)? যখন আমরা প্রার্থনা কির যেন ঈশ্বেরর ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ 
হয়, তখন এমনটা িক হেত পাের যে আমরা অিনচ্ছাকৃত ভােব এমনটা প্রার্থনা করিছ 
যােত যে িবরোধী আত্মাগুলো স্বর্গ থেেক এ মর্তে এেসিছল সেগুলো মর্তে থেেক যায়? 
কেননা মর্তে তত সংখ্যক মন্দ িজিনস রেয়েছ ‘দুষ্টতার’ সেই িবজয়ী ‘আত্মাগুলোর’ 
কারেণ যারা ‘স্বর্গীয় স্থােন’(খ) রেয়েছ। িকন্তু আমরা এমনটা ধের িনই, কেউ না কেউ 
স্বর্গেক আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যাখ্যা কের বলেব, স্বর্গ হলো স্বয়ং খ্রিষ্ট ও মর্ত হলো মণ্ডলী। 
বাস্তিবকই এমন কেইবা আেছ যে িপতার ‘িসংহাসন’ হেত যোগ্য যেভােব খ্রিষ্ট তা হেত 
যোগ্য? আর এমন কীবা আেছ যা ‘তাঁর পাদপীঠ’ এর মত যেভােব মণ্ডলী তাঁর 
পাদপীঠ (গ)? তেমন ব্যক্তি এই িবষয় সহেজ সমাধান করেব এমনটা বেল যে, মণ্ডলীর 
প্রিতিট সদস্যেক প্রার্থনা করেত হেব যেন তারা িপতার ইচ্ছা সেইভােব গ্রহণ কের নেয় 
যেভােব খ্রিষ্ট তা গ্রহণ কের িনেয়িছেলন, কেননা িতিন িনেজর িপতার ইচ্ছা পূর্ণ করেতই 
নেেম এেসিছেলন ও সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণরূেপই পূর্ণ কেরিছেলন (ঘ)। বাস্তিবকই তাঁর সঙ্গে 
িমিলত হেল তাঁর সঙ্গে একাত্মা হওয়া সম্ভব, এবং এর ফেল ঈশ্বেরর ইচ্ছা গ্রহণ করাও 
সম্ভব হেব যােত সেই ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণতা লাভ কের, তেমিন মর্তেও তা পূর্ণতা লাভ 
করেত পাের। কেননা পল অনুসাের প্রভুর সঙ্গে যে িমিলত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা 
হয় (ঙ)। আর আিম মেন কির, যে কেউ এিবষয় সূক্ষ্মভােব িবচার-িবেবচনা কের, সে এই 
ব্যাখ্যা তত সহেজ অবজ্ঞা করেব না।


[৪] িকন্তু এমন কেউ থাকেত পাের যে এিবষেয় আপত্তি তুেল মিথর শেষাংেশর সেই 
বচন উল্লেখ করেব যেখােন পুনরুত্থােনর পের িযশু সেই এগারো প্রেিরতদূতেক বেলন, 
স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অিধকার আমােক দেওয়া হেয়েছ (ক)। স্বর্গে যা িকছু আেছ তার উপের 
তাঁর অিধকার আেছ িবধায় িতিন ঘোষণা কেরন যে, সেই অিধকােরর সঙ্গে মর্তে 
অিধকারও যোগ করা হেয়েছ যেেহতু স্বর্গে যা িকছু রেয়েছ, তা বাণী দ্বারা আেগও 
আলোিকত িছল, িকন্তু মর্তে যা রেয়েছ, তা ‘যুগান্তে’(খ) স্বর্গ বেল প্রিতষ্ঠিত হেব সেই 



সমস্ত িবষেয়র অনুকরণ গুেণ যা ঈশ্বেরর পুত্রেক দেওয়া অিধকােরর মধ্য িদেয় ত্রাণকর্তা 
আেগ থেেক পেেয় গেিছেলন। সুতরাং আমরা ধের িনেত পাির যে, তাঁর দ্বারা যােদর 
িশষ্য করা হেয়েছ, িতিন প্রার্থনার মধ্য িদেয় িপতার সাক্ষােত তােদর সকলেক আপন 
সহকর্মী িহসােব িনেত ইচ্ছা কেরন যােত কের, স্বর্গে যে সমস্ত িকছু রেয়েছ তা যেমন 
সত্য ও বাণীর অধীেন বশীভূত করা হেয়িছল, তেমিনভােব িতিন ‘স্বর্গে ও মর্তেও’ যে 
অিধকার পেেয়িছেলন, সেই অিধকােরর মধ্য িদেয় মর্তের সবিকছুও সেই সুখময় পূর্ণতায় 
আনেত পােরন যা সেই সবিকছুর অপক্ষোয় রেয়েছ যা তাঁর অিধকােরর অধীেন রাখা 
হেয়েছ। িকন্তু যে কেউ এমনটা মেেন নেয় যে, যেেহতু স্বর্গ হলো িনিখল সৃষ্টির সেই 
প্রথমজাত  (গ) যাঁর উপের িপতা একটা িসংহাসেনই যেন িবশ্রাম কেরন, সেেহতু স্বর্গ 
হলো ত্রাণকর্তা ও মর্ত হলো মণ্ডলী, সে এমনটা দেখেত পােব যে, িতিন যে মানুষেক 
ধারণ কেরিছেলন, সেই যে মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত, এমনিক ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই িনেজেক বাধ্য 
করায় িনেজেক অবনিমত (ঘ) করার মধ্য িদেয় সেই অিধকােরর যোগ্য গণ্য হেয়িছেলন, 
সেই মানুষই পুনরুত্থােনর পের বলেলন, স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অিধকার আমােক দেওয়া 
হেয়েছ  (ঙ)। কেননা ত্রাণকর্তা িহসােব “সেই মানুষই” স্বর্গে যা িকছু রেয়েছ সেই সমস্ত 
িকছুর উপের অিধকার গ্রহণ কেরেছন, এমন িকছু যা সেই একমাত্র জিনতজেনরই 
সম্পদ, যােত কের, তাঁর [অর্থাৎ, সেই একমাত্র জিনতজেনর] ঈশ্বরত্বের সঙ্গে িমশ্রিত ও 
তাঁর সঙ্গে িমিলত হওয়ায়, িতিন তাঁর সঙ্গে সেই সমস্ত িকছুর সহভািগতা করেত পােরন।


[৫] তবু দ্বিতীয় সমস্যা এখনও সমাধান হয়িন, তথা, ‘মর্তবাসীেদর সঙ্গে 
সংগ্রামরত’ যারা, যখন ‘দুষ্টতার সেই আত্মাগুলো স্বর্গীয় স্থােন’(ক) রেয়েছ, তখন কেমন 
কের ঈশ্বেরর ইচ্ছা স্বর্গে রেয়েছ? এই প্রশ্নের উত্তর এইভােব দেওয়া যেেত পাের। যে 
কেউ এখনও মর্তে রেয়েছ, সে যেমন অবস্থান দ্বারা নয়, বাসনায়ই স্বর্গে নাগিরকত্বের 
অিধকারী (খ), স্বর্গে িনেজর ধন জমায় (গ), তার িনেজর হৃদয় স্বর্গে রেয়েছ, ও সে িনেজ 
সেই স্বর্গীয়জেনর প্রিতমূর্তি ধারণ করেছ  (ঘ), যার ফেল সে আর মর্তেরও নয় বা 
িনম্নজগেতরও নয় বরং স্বর্গের ও এই জগেতর চেেয় শ্রেয় সেই স্বর্গীয় জগেতরই, তেমিন 
‘দুষ্টতার সেই আত্মাগুলো’ এখনও ‘স্বর্গীয় স্থােন’ বাস করেলও (ঙ) তবু মর্তে িনেজেদর 
নাগিরকত্ব বজায় রাখেছ, মানবজািতর িবরুদ্ধে তােদর সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যেম 



িনেজেদর ধন মর্তে জমাচ্ছে ও মৃন্ময়জেনর প্রিতমূর্তি ধারণ করেছ (চ), িঠক সেই প্রাণীর 
মত যা দূতেদর আমোদপ্রমোেদর বস্তু হবার জন্য প্রভুর প্রথম গড়া (ছ) প্রাণী, যার ফেল 
সেই আত্মাগুলো প্রকৃতপক্ষে স্বর্গস্থানীয়ও নয়, তােদর খারাপ মনোভােবর দরুন স্বর্গেও 
বসবাস কের না। অতএব, যখন শাস্ত্রে বেল, ‘তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও 
পূর্ণ হোক’, তখন আমােদর এমনটা ধের নেওয়া উিচত নয় যে, ওরা স্বর্গে রেয়েছ, 
কেননা িনেজেদর মেনর অিভপ্রােয় ওরা সেই একজেনর সঙ্গে পড়ল যে িবদ্যুৎ‑ঝলেকর 
মত স্বর্গ থেেক পেড়িছল (জ)।


[৬] এমনিক, যখন আমােদর ত্রাণকর্তা বলেছন আমােদর প্রার্থনা করা উিচত যােত 
ঈশ্বেরর ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও পূর্ণ হয়, তখন হয় তো িতিন এমন দািব আদৌ 
রাখেছন না যে, যা িকছু স্থান িহসােব মর্তে রেয়েছ সেটারই জন্য প্রার্থনা করা উিচত 
যােত সেই সবিকছু সেইমত হয় যা স্থান িহসােব স্বর্গে রেয়েছ, বরং প্রার্থনা সংক্রান্ত তাঁর 
িনর্দেশ হলো তাঁর বাসনার ফল যােত যা িকছু মর্তে রেয়েছ অর্থাৎ যা িকছু িনম্ন ধরেনর ও 
মর্তের সমরূপ তা যেন যা শ্রেয় তা সেটারই মত হয়, ‘স্বর্গে নাগিরকত্ব’ লাভ কের (ক) ও 
‘স্বর্গ’ হেয় ওেঠ। কেননা যে কেউ পাপ কের, সে যেইখােন থাকুক না কেন, সে তো 
‘মর্ত’, ও মনপিরবর্তন না করেল সে যেকোন ভােবই িনেজর স্বজাতীয় মর্তের সঙ্গে িফের 
যােব  (খ)। অপরিদেক, যে কেউ ঈশ্বেরর ইচ্ছা পালন কের ও পিরত্রােণর আধ্যাত্মিক 
িনয়েমর প্রিত অবাধ্য হয় না, সে তো ‘স্বর্গ’। তাই আমরা পােপর কারেণ এখনও ‘মর্ত’ 
হেল, তেব এসো, প্রার্থনা কির যেন ঈশ্বেরর ইচ্ছা আমােদর সংশোধেনর লক্ষ্যে 
আমােদর উপর িবস্তৃত হয়, সেইভােব যেভােব সেই তােদরই নাগাল পেেয়িছল যারা 
আমােদর আেগ ‘স্বর্গ’ হেত চেলেছ বা হেয় গেেছ। আর যিদ ঈশ্বর দ্বারা আমরা ‘মর্ত’ 
বেল নয়, িকন্তু ‘স্বর্গ’ বেল পিরগিণত হেয় থািক, তাহেল এসো, যাচনা কির যেন 
ঈশ্বেরর ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তে অর্থাৎ িনম্ন ধরেনর িবষেয়র মধ্যেও পূর্ণ হয়, 
যােত কের, বলেত গেেল, মর্তেক স্বর্গ করার ফেল আর কোন মর্ত না থােক বরং সবিকছু 
‘স্বর্গ’ হেয় ওেঠ। কেননা, যিদ ঈশ্বেরর ‘ঈচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তে’ সেইভােব পূর্ণ 
হয় যেভােব আিম ব্যাখ্যা কেরিছ, তাহেল মর্ত আর মর্ত হেয় থাকেব না।




আমরা িবষয়টা আরও একটা উদাহরণ দ্বারা আরও স্পষ্ট করব। যিদ ঈশ্বেরর ইচ্ছা 
যেমন আত্মসংযমীেদর মধ্যে পূর্ণ হয় তেমিন উচ্ছৃঙ্খলেদর মধ্যেও পূর্ণ হত, তাহেল 
উচ্ছৃঙ্খল যারা তারা আত্মসংযমী হেয় উঠেব; অথবা যিদ ঈশ্বেরর ইচ্ছা যেমন 
ধার্মিকেদর মধ্যে পূর্ণ হয় তেমিন অধার্মিকেদরও মধ্যে পূর্ণ হত, তাহেল অধার্মিেকরা 
ধািমর্ক হেয় উঠেব। ফেল, যিদ ঈশ্বেরর ইচ্ছা ‘যেমন স্বর্গে তেমিন মর্তেও’ পূর্ণ হয়, 
তাহেল আমরা সবাই স্বর্গ হেয় উঠব। কেননা যা কোন কােজর নয় (গ) যিদও সেই মাংস 
ও যা সেটার একজাতীয় সেই রক্তও ঈশ্বেরর রাজ্যের উত্তরািধকারী হেত সক্ষম নয় (ঘ), 
তথািপ সেই দু’টোর িবষেয় এমনটা বলা যেেত পারত যে, দু’টোই উত্তরািধকারী হেয় 
উঠেব যিদ দু’টোই মাংস, মর্ত, মিলনতা ও রক্ত থেেক স্বর্গীয় িবষেয় পিরণত হত।


‘আমােদর সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট আজ আমােদর দাও’


২৭। [১] ‘আমােদর সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট আজ আমােদর দাও’, অথবা লুেকর 

পাঠ্য অনুসাের, ‘আমােদর সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট প্রিতিদন আমােদর দাও’(ক)। 
যেেহতু কেউ না কেউ ধের নেয় যে, দৈিহক রুিটর জন্যই আমােদর প্রার্থনা করেত হয়, 
সেজন্য তােদর িমথ্যা অিভযোগ খণ্ডন করার লক্ষ্যে সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট 
সংক্রান্ত সত্য উপস্থাপন করা উিচত। তােদর কােছ আমােদর একথা বলেত হেব, যখন 
মাংসটা স্বর্গীয় িবষয়ও নয়, মহৎ িবষয়ও নয়, তখন িযিন বেলন আমােদর পক্ষে স্বর্গীয় 
ও মহৎ িবষয় সম্পর্কে যাচনা করা উিচত, িতিন কেমন কের এখন এমন দািব রােখন 
যেন আমরা মাংেসর িবষয় সম্পর্কে যচনা িনেবদন কির, কেমন যেন িতিন যাচনা সম্পর্কে 
যা আমােদর িশিখেয়িছেলন তা ভুেল িগেয় থােকন? বাস্তিবকই যে রুিট আমােদর মাংেস 
অঙ্গীভূত হয় তা তো স্বর্গীয় নয়, সেটার িবষয় সম্পর্কে যাচনা িনেবদন করাও মহৎ িবষয় 
নয়।


[২] আিম এখন রুিট সংক্রান্ত গুরুর িনেজর িশক্ষায় তাঁেকই অনুসরণ কের 
িবস্তািরত প্রমােণ এই কথা ব্যাখ্যা করব। যোহন অনুসাের, যারা কাফার্নাউেম তাঁেক 
খুঁজেত এেসিছল, তােদর িতিন বেলিছেলন, ‘আিম তোমােদর সত্যি সত্যি বলিছ, 
তোমরা িচহ্নগুলো দেেখছ বেলই যে আমােক খুঁজছ তা নয়, সেই রুিট খেেয় পিরতৃপ্ত 
হেয়ছ বেলই আমােক খুঁজছ’(ক)। কেননা যে কেউ িযশুর আশীর্বািদত রুিটখানা খায় ও 



তােত পিরতৃপ্ত হয়, সে‑ই বরং ঈশ্বেরর পুত্রেক সূক্ষ্মতর ভােব বুঝবার জন্য সেচষ্ট থােক 
ও তাঁর প্রিত ধািবত হয়। তাই িতিন সঙ্গতভােবই তােদর এ িনর্দেশ দেন, ‘নশ্বর খাদ্যের 
জন্য কাজ করো না, বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর, যা অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ 
থেেক যায়, যা মানবপুত্রই তোমােদর দান করেবন’(খ। আর যখন তাঁর শ্রোতারা 
সেিবষেয় িজজ্ঞাসাবাদ করল, ‘আমরা যেন ঈশ্বেরর কাজ করেত পাির, তেব আমােদর 
কী করেত হেব?’ তখন িযশু উত্তর িদেয় তােদর বলেলন, ‘িতিন যাঁেক প্রেরণ কেরেছন 
তাঁর প্রিত িবশ্বাস রাখা, এিটই ঈশ্বেরর কাজ’(গ। এিদেক, সামসঙ্গীত-মালা অনুসাের, 
ঈশ্বর আপন বাণী পািঠেয় তােদর িনরাময় করেলন (ঘ, অর্থাৎ পীিড়ত িছল যারা তােদরই 
িতিন িনরাময় করেলন। যারা তাঁর সেই বাণীেত িবশ্বাস রােখ, তারাই ‘ঈশ্বেরর সেই 
কাজ কের’ যা হলো ‘সেই খাদ্য যা অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ থেেক যায়’। িতিন আরও 
বেলন, ‘আমার িপতাই স্বর্গ থেেক সত্যকার রুিট তোমােদর দান করেছন; কারণ যে 
রুিট স্বর্গ থেেক নেেম আেস ও জগৎেক জীবন দান কের, সেিটই ঈশ্বেরর দেওয়া 
রুিট’(ঙ। সত্যকার রুিট িতিনই হেলন িযিন সেই সত্যকার মানুষেক পুষ্ট কেরন যে মানুষ 
ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত গড়া, তাই যে কেউ সেইভােব পুষ্ট হয় সে স্রষ্টার সাদৃশ্যে বেেড় 
ওেঠ। আত্মার পক্ষে যুক্তির চেেয় পুষ্টিকর কীবা আেছ? যে কেউ তা গ্রহণ কের নেয়, সেই 
মানুেষর মেনর পক্ষে ঈশ্বেরর প্রজ্ঞার চেেয় বেিশ মূল্যবান কীবা আেছ? এবং যুক্তি-
িবিশষ্ট প্রকৃিতর পক্ষে সত্যের চেেয় বেিশ সমীচীন কীবা আেছ?


[৩] এমন কেউ থাকেল যে এিবষেয় আপত্তি উত্থাপন কের বেল, িতিন যিদ অন্য 
িকছু িবষয় মেন করেতন, তাহেল িতিন সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট যাচনা করেত 
আমােদর শেখােতন না, তেব সে শুনুক যে, যোহেনর সুসমাচােরও িতিন সময় সময় 
এিবষেয় এমনভােব কথা বেলন কেমন যেন িবষয়টা এমন যা িনেজ থেেক িভন্ন, এবং 
সময় সময় এিবষেয় এমনভােব কথা বেলন কেমন যেন িতিন িনেজই সেই ‘রুিট’। সেই 
অনুসাের, িতিন তখনই [িনেজ থেেক িভন্ন] অন্য িবষেয় কথা বেলন যখন বেলন, 
‘মোিশই যে স্বর্গ থেেক রুিট তোমােদর দান কেরেছন তা নয়, আমার িপতাই স্বর্গ থেেক 
সত্যকার রুিট তোমােদর দান করেছন’(ক)। আর যারা তাঁেক বেলিছল, ‘তেমন রুিট 
আমােদর সর্বদাই দান করুন’, িনেজরই িবষেয় যেন িতিন তােদর বেলিছেলন, ‘আিমই 



সেই জীবন‑রুিট: যে কেউ আমার কােছ আেস, তার আর কখনও ক্ষুধা পােব না, আর 
যে কেউ আমার প্রিত িবশ্বাস রােখ, তার আর কখনও তেষ্টা পােব না’(খ); এবং কেয়ক 
পদ পের, আিমই সেই জীবনময় রুিট, যা স্বর্গ থেেক নেেম এেসেছ: যিদ কেউ এই রুিট 
খায়, তেব সে অনন্তকাল জীিবত থাকেব, আর আিম যে রুিট দান করব, তা আমার 
িনেজর মাংস—জগেতর জীবেনর জন্য (গ)।


[৪] যেেহতু শাস্ত্র সবরকম খাদ্যের বেলায় ‘রুিট’ শব্দ ব্যবহার কের যেইভােব 
মোিশ সম্পর্কে যা লেখা আেছ তা থেেকই তা স্পষ্ট হেয় দাঁড়ায়, কেননা িতিন চল্লিশ িদন 
ধের রুিটও খেেলন না, জলও পান করেলন না  (ক), এবং যেেহতু সেই পুষ্টিকর বাণী 
বহুিবধ ও বহুরূপী কেননা সবাই যে ঐশতত্ত্বের কািঠন্য ও শক্তি থেেক পুষ্টিসাধন গ্রহণ 
কের িনেত সক্ষম এমন নয়, সেজন্য যারা িসদ্ধতা-প্রাপ্তির অিধকতর িনকটবর্তী, তােদর 
প্রিশক্ষেণর জন্য উপযোগী পুষ্টি দেবার ইচ্ছায় িতিন তােদর উদ্দেশ কের বেলন, ‘আিম 
যে রুিট দান করব, তা আমার িনেজর মাংস—জগেতর জীবেনর জন্য’(খ), এবং কেয়ক 
পদ পের িতিন বেল চেলন, ‘তোমরা যিদ মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না 
কর, তেব তোমােদর অন্তের কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার 
রক্ত পান কের, সে অনন্ত জীবন পেেয় গেেছ, আর আিম শেষ িদেন তােক পুনরুত্থিত 
করব; কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে কেউ আমার 
মাংস খায় ও আমার রক্ত পান কের, সে আমােত বসবাস কের আর আিম তার অন্তের 
বসবাস কির। যেভােব জীবনময় িপতা আমােক প্রেরণ কেরেছন, আর আিম িপতারই 
জন্য জীিবত, সেইভােব যে আমােক খায়, সে আমার জন্যই জীিবত থাকেব’(গ)। এটাই 
সেই প্রকৃত খাদ্য, খ্রিষ্টের সেই মাংস যা বাণী হওয়ায় মাংস হেলন এই বচন অনুসাের, 
এবং বাণী হেলন মাংস (ঘ)। িতিন তখনই ‘আমােদর অন্তের বসবাস কেরন’ যখন আমরা 
তাঁেক খাই ও পান কির। এবং যখন তাঁেক ‘িবতরণ’ করা হয় (ঙ), তখন আমরা তাঁর 
গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম  (চ) বচনটা িসদ্ধিলাভ কের। ‘এিটই সেই রুিট, যা স্বর্গ থেেক 
নেেম এেসেছ—িপতৃপুরুেষরা যা খেেয়িছেলন, এই রুিট সেই রুিটর মত নয়, তাঁরা তো 
মারা গেেছন; যে কেউ এই রুিট খায়, সে অনন্তকাল জীিবত থাকেব’ছ)।


[৫] এবং যারা ‘িশশু’ ও ‘মায়সময় মানুষমাত্র’ বেল আচরণ করিছল, সেই 
কিরন্থীয়েদর সেই ভােব সম্বোধন কের পল বেলন, ‘আিম তোমােদর দুধ খাইেয়িছ, শক্ত 



খাবার িদইিন, কারণ সেসমেয় তেমন শক্তি তোমােদর তখনও হয়িন। এমনিক, এখনও 
তোমােদর শক্তি হয়িন, কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হেয় আছ’(ক); এবং িহব্রুেদর 
কােছ পত্রে িতিন বেলন, ‘তোমােদর দুধই প্রয়োজন, গুরুপাক খাদ্য নয়। সত্যি, শুধু দুধ 
যার খাদ্য, এখনও িশশু হওয়ায় ধর্মময়তার তত্ত্বকথা হজম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
িকন্তু গুরুপাক খাদ্য িসদ্ধতা‑প্রাপ্ত সেই মানুষেদর জন্য, সাধনার ফেল যােদর মন 
মঙ্গল‑অমঙ্গল িনর্ণয় করেত অভ্যস্ত’(খ)। আর আমার মেত একজন িবশ্বাস কের, সে 
সবরকম খাবার খেেত পাের, িকন্তু যে দুর্বল, সে শুধু শাক খায়  (গ) বচনটা প্রধানত 
দৈিহক খাদ্যের িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের না, বরং ঈশ্বেরর বাণীরই িদেক অঙুিল িনর্দেশ 
কের যা আত্মােক পুষ্টি দান কের। কেননা যে িবশ্বােস পূর্ণ ও িসদ্ধতাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ বচেন 
যােক ‘একজন িবশ্বাস কের, সে সবরকম খাবার খেেত পাের’ ইঙ্গিত করা হয়, সে 
সবিকছু গ্রহণ কের িনেত সক্ষম, িকন্তু যে কেউ দুর্বল ও কম িসদ্ধতাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ বচেন 
িতিন ‘যে দুর্বল, সে শুধু শাক খায়’ বলায় যােক ইঙ্গিত করেত ইচ্ছা কেরন, সে যেথষ্ট 
সরল এমন ধর্মিশক্ষায় তুষ্ট যা তত শক্তি যোগােত পাের না।


[৬] প্রবচনমালায় শলোমেনর একটা উক্তি রেয়েছ যা আমার মেত এ িশক্ষা দেয় যে, 
যে মানুষ অিধক শক্তিশালী ও মহত্তর িশক্ষা পেেত অক্ষম, তার মেন যতদূর ভুলভ্রান্তি 
থােক না, সে তারই তুলনায় শ্রেয় যে বেিশ প্রস্তুত ও বেিশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অিধকারী হওয়ায় 
ভারী িবষয় আঁকিড়েয় ধের িকন্তু িবশ্বের শান্তি ও িমেলর গভীরতর অর্থ স্পষ্ট ভােব দেেখ 
না। তাঁর উক্তি এরূপ, ঘৃণার পিরেবেশ মোটা‑সোটা বলেদর মাংেসর চেেয় ভালবাসা ও 
সম্প্রীিতর পিরেবেশ শােকর রান্নাই শ্রেয় (ক)। বাস্তিবকই, উন্নত খাবার উপস্থাপন করেত 
অক্ষম যারা, আমরা অিথিত িহসােব তােদর সদ্বিেবেক আয়োিজত কোন না কোন 
সাধারণ ও স্বাভািবক ভোেজ প্রােয়ই অংশ িনেয়িছ, এবং এমন প্রসন্নতার সঙ্গেই তাই 
কেরিছ যা এমন ভাষেণর চেেয় মহত্তর, যে ভাষণ ঈশ্বরজ্ঞােনর িবরুদ্ধে উচ্চতর কথা 
উত্তোলন করেত করেত অিধক স্পর্ধার সঙ্গে এমন িশক্ষা ঘোষণা কের যা আমােদর প্রভু 
িযশুখ্রিষ্টের িপতার দেওয়া িবধান ও নবীেদর শীক্ষার িবরোধী  (খ)। অতএব, পুষ্টির 
অভােবর কারেণ আত্মায় পীিড়ত না হওয়ার জন্য, প্রভুর বাণী ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষের 
কারেণ  (গ) ঈশ্বেরর দৃষ্টিেত না মরার জন্য, এসো, িশক্ষাগুরু িহসােব আমােদর 



ত্রাণকর্তার প্রিত বাধ্যতা দেিখেয় আরও যথার্থ ভােব িবশ্বাস কের ও জীবনযাপন কের 
িপতার কােছ সেই জীবনময় রুিটেক যাচনা কির যা ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিটর’ 
সামীল।


‘এিপউিসয়োন’ শব্দটা সম্পর্কে

[৭] এখন আমােক ‘এিপউিসয়োন’ [ἐπιούσιον] শব্দটার অর্থ িবচার-িবেবচনা 

করেত হেব (ক)। সর্বপ্রথেম এ জানেত হয় যে, ‘এিপউিসয়োন’ শব্দটা গ্রীক লেখকেদর 
দ্বারা বা দার্শিনকেদর দ্বারা ব্যবহৃত নয়, লোকেদর মধ্যেও সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত 
নয়, বরং এমনটা মেন হচ্ছে শব্দটা সুসমাচার-লেখকেদর দ্বারা সৃষ্ট হেয়িছল; কমপক্ষে 
মিথ ও লুক শব্দটা একই ভােব ব্যবহার করায় দু’জেনই একমত। যাঁরা িহব্রু শাস্ত্র [গ্রীক 
ভাষায়] অনুবাদ কেরিছেলন তেমন িকছু অন্য ক্ষেত্রেও কেরিছেলন; কোন্‌ গ্রীক লেখক 
‘কান দাও’ বা ‘শোনো’ এর বদেল ‘এনোিতজু’ [ἐνωτίζου]  (খ) বা 
‘ আ কু িত এ ই স ’ [ἀκουτ ι ε ῖ ς ]  ( গ ) শ ব্দ গু লো ব্য ব হা র ক র েল ন ? 
‘এিপউিসয়োন’ [ἐπιούσιον] শব্দটার যেথষ্ট সদৃশ একটা কথা মোিশর লেখায় 
রেয়েছ; কথাটা ঈশ্বর দ্বারা উচ্চািরত, ‘তোমরাই হেব আমার িনজস্ব অিধকার 
[περιούσιος, পেিরউিসয়োস] কেননা সমস্ত পৃিথবী আমার’(ঘ)। আমার মেত শব্দ 
দুটো একই ধাতু থেেক উৎপন্ন তথা ‘উিসয়া’ [οὐσία]; প্রথম শব্দটা সেই রুিটর িদেক 
অঙুিল িনর্দেশ কের যা ঐশসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত, দ্বিতীয় শব্দটা এটা িনর্দেশ কের যে, 
জনগণ ঐশসত্তার িনকটবর্তী ও সেটার সহভাগী।


[৮] আচ্ছা, যারা এমনটা সমর্থন কের যে, যেকোন িকছুর িভত্তিমূলক বাস্তবতা 
[ὑπόστασις, িহপোস্তািসস) প্রধানত অশরীরী িবষেয়র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তারা 
সাধারণত ‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া] শব্দটা কেবল অশরীরী িবষেয়র জন্য ব্যবহার 
কের (ক), যেেহতু তেমন িবষয়গুলো স্থৈর্যের অিধকারী ও যোগ বা িবয়োেগর অধীন নয়। 
আর আসেল এটা, তথা যোগ বা িবয়োগ হলো যেকোন দেেহর বৈিশষ্ট যেগুলো অস্থায়ী 
অবস্থােনর অধীন হওয়ায় বৃদ্ধিও পেেত পাের, ক্ষয়ও হেত পাের, ফলত সেগুলোর জন্য 
বাহ্যিক কর্তা দ্বারা অবলম্বন বা পুষ্টি দরকার আেছ। আর যখন যা িভতের আেস তা 
যেটা বের হয় সেটার চেেয় বেিশ, তখন বৃদ্ধি হয়; িকন্তু যা িভতের আেস তা কম হেল 



তেব হ্রাস ঘেট। আর হয় তো যিদ এমনটা হত যে, এমন দেহ রেয়েছ যেটার জন্য 
বাহ্যিক িনর্ভর দারকার হয় না, তাহেল এমনটা বলা যেেত পাের যে, সেই দেহগুলো 
এমন হ্রােসর িদেক চলেছ যা বন্ধ করা যায় না।


অন্যিদেক তারাও রেয়েছ যারা এমনটা িবেবচনা কের যে, অশরীরী বস্তুর 
‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া] দেেহর ‘সত্তা’ ক্ষেত্রে গৌণ (খ)। তারা ‘সত্তা’ এভােব ব্যাখ্যা 
কের: ‘সত্তা’ হলো সেই মুখ্য পদার্থ যা থেেক অস্তিত্ব-িবিশষ্ট িবষয়গুলো অস্তিত্ব পায়, বা 
সেটা নাম-িবিশষ্ট বস্তুগুলোেত অস্তিত্ব-িবিশষ্ট, এবং যা িকছু একটা নােমর অিধকারী, তা 
‘সত্তা’র অিধকারী; অথবা সেটা যা গুণিবহীন প্রধান অধঃস্তর; বা সেটা িনেজেত 
অপিরবর্তনশীল এমন িকছু যা সবধরেনর পিরবর্তন বা িবকৃিত মেেন নেয়; বা সেটা 
হলো সেইসব িকছুর িনম্নস্থিত িভত্তি যেগুলো িবকৃিত ও পিরবর্তন সােপক্ষ। এই সকেলর 
মেত ‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া] িনেজেতই িবিশষ্টতা-িবহীন ও িনরাকার, সেটার 
স্থিরীকৃত কোন আয়তনও নেই, তবু সেটা পূর্বস্থিরীকৃত িকছুর মত সমস্ত িবিশষ্টতায় 
িবদ্যমান। ‘িবিশষ্টতা’ বলেত তারা সেই সমস্ত িকছু বোঝায় যা সাধারণত এমন কর্মশক্তি 
ও কর্মকাণ্ড বেল অিভিহত যা দ্বারা গিত ও সম্পর্ক ঘেট থােক। তারা নািক বেল, িনেজ 
থেেক ‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া এর সেই সমস্ত ‘িবিশষ্টতায়’ কোন সহভািগতা নেই, 
অথচ সেটার গ্রহণশীলতা গুেণ ‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া] এক একটা বস্তু থেেক 
অিবচ্ছেদ্য নয়, কেননা যেকোন কর্তা সেটােত িবিশষ্টতা বা িবকৃিত আেন, সেটা সেই 
কর্তার যেকোন গিতর সম্পূর্ণরূেপ গ্রহণশীলতা-প্রাপ্ত। কেননা সেটার সঙ্গে উপস্থিত এমন 
শক্তি রেয়েছ যা িবশ্বে পিরব্যাপ্ত ও িবশ্বের প্রিতিট িবিশষ্টতা ও কর্মকাণ্ডের জন্য কারণ 
িহসােব সক্রিয়। তারা বেল, সেই ‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া] সম্পূর্ণরূেপ পিরবর্তনশীল ও 
সম্পূর্ণরূেপ িবভাজ্য, এবং প্রিতিট ‘সত্তা’ অন্য ‘সত্তার’ সঙ্গে িমেশ যেেত পারেলও তবু 
সেই ‘সত্তা’ একক হেয় থােক।


[৯] ‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া] শব্দ সম্পর্কে যা আিম অনুসন্ধান কের এেসিছ, ও যা 
‘এিপউিসয়োন [ἐπιούσιον] রুিট’ ও ‘িনজস্ব [περιούσιος, পেিরউিসয়োস] 
অিধকার’ শব্দদ্বয় দ্বারা উত্তোলন করা হেয়িছল, তা ‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া] শব্দের 
অর্থ বুঝবার জন্যই অিভপ্রেত িছল। এবং আেগকার আলোচানায় আিম এমনটা 



উপস্থাপন কেরিছলাম যে, যে রুিটর জন্য আমােদর যাচনা করা উিচত, তা সর্বোপির 
হলো সেই রুিট যা মেনরই জন্য প্রয়োজন, তাই আমােদর বুঝেত হেব যে, সেই রুিট 
উল্লিিখত ‘সত্তা’ [οὐσία, উিসয়া] এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফেল, যে ব্যক্তির পুষ্টিসাধন 
হচ্ছে, সেই দৈিহক রুিট যেমন সেই ব্যক্তির কােছ িবতরণ করা হেল তার ‘সত্তায়’ গৃহীত 
হয়, তেমিন যে কেউ সেই জীবনময় রুিট থেেক পুষ্টিলাভ করেত সম্মত, স্বর্গ থেেক 
নেেম আসা সেই জীবনময় রুিটও সেই ব্যক্তির মন ও আত্মায় গৃহীত হয় ও িনেজর িনজস্ব 
শক্তি তােক প্রদান কের। আর এভােব সেই রুিট সেই ‘এিপউিসয়োন’ [ἐπιούσιον] 
তথা ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়’ রুিট হেয় ওেঠ যার জন্য যাচনা কির। আরও, পুষ্টিলাভ 
করেছ যে ব্যক্তি, সে যেমন খাদ্যের িবিশষ্টতা অনুযায়ী, যেমন অতরল খাদ্য বা 
ক্রীড়ািবদেদর জন্য উপযুক্ত খাদ্য, অথবা দুধ বা শাক জাতীয় খাদ্য িবিশষ্টতা অনুযায়ী 
নানা ভােব শক্তিলাভ কের, তেমিন এটাও দাঁড়ায় যে, ঈশ্বেরর বাণী হয় িশশুেদর জন্য 
উপযুক্ত দুধ িহসােব বা পীিড়তেদর জন্য উপযুক্ত শাক িহসােব, অথবা লড়াইেত 
অংশগ্রহণকারীেদর জন্য উপযুক্ত মাংস িহসােব দান করা হয়। এবং এই সমস্ত ব্যক্তির 
মধ্যে যে কেউ পুষ্টিলাভ কের, সে সেই বাণীর কােছ যতখািন িনেজেক সঁেপ িদেয়েছ, সে 
ততখািন যেকোন কর্ম সম্পাদন করেত বা অন্য ধরেনর মানুষ হেয় উঠেত সক্ষম হেব। 
অবশ্যই, খাদ্য বেল এমন িকছু আেছ যা প্রকৃতপক্ষে িবষাক্ত, অন্য িকছু আেছ যা অসুখ 
ঘটায়, ও অন্য িকছু আেছ যা হজম করা যায় না; সদৃশ তুলনা অনুসাের এই সমস্ত 
িবষয়, এক একটাই, িভন্ন িভন্ন ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে আরোপণীয় যা পুষ্টিকর বেল ধের নেওয়া 
হয়। সুতরাং ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট’ সেটাই হলো যা যুক্তি-িবিশষ্ট মানব-প্রকৃিতর 
সবেচেয় ঘিনষ্ঠভােব সম্পর্কযুক্ত ও তার ‘সত্তার’ সঙ্গে সমজাতীয়। তেমন রুিট একইসােথ 
আত্মায় স্বাস্থ্য, তেজ ও শক্তি যুিগেয় দেয়, এবং যেেহতু ঈশ্বেরর বাণী অমর, সেজন্য যে 
কেউ তা খায়, সেই বাণী তােক িনেজর অমরতার সহভাগী কের তোেল।


১০। তেমন ‘এিপউিসয়োন’ [ἐπιούσιον, ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়’] রুিট 
আমার মেত শাস্ত্রে অন্য নােম উল্লিিখত তথা ‘জীবনবৃক্ষ’; যে কেউ হাত বািড়েয় তা 
থেেক িকছু তুেল নেয় সে িচরজীবী হেব  (ক)। শলোমন দ্বারা বৃক্ষটা তৃতীয় একটা নাম 
বেল অিভিহত তথা ‘ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা’; তাঁর উক্তি এরূপ, যে কেউ তােক [অর্থাৎ প্রজ্ঞােক] 



আঁকেড় ধের, তা তার পক্ষে জীবনবৃক্ষ; যে কেউ তার উপের প্রভুর উপেরই যেন িনর্ভর 
কের, তার পক্ষে সে স্থিতমূল (খ)। আর যেেহতু দূতগণও ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা পুষ্টিলাভ কেরন 
ও িনজ িনজ িবেশষ কর্ম সম্পন্ন করার জন্য প্রজ্ঞার সঙ্গে সত্য সন্দর্শন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
হন, সেজন্য সামসঙ্গীত-মালায় লেখা আেছ যে, দূতগন তােত পুষ্টিলাভ কেরন ও 
ঈশ্বেরর যে জনগণ িহব্রু বেল অিভিহত, তারা দূতেদর সহভাগী হয় ও তাঁেদর সঙ্গে 
কেমন যেন সহভোজী হয়। এটা হলো মানুষ খেল দূতেদর রুিট  (গ) বচেনর অর্থ। 
আমােদর মন এত িনঃস্ব না হোক যে এমনটা ভাবেব, দূতগণ সর্বদাই এমন এক প্রকার 
দৈিহক রুিটেত পুষ্ট হন যেমন সেই খাদ্য িছল যা, যেইভােব লেখা আেছ, তােদর উপের 
আকাশ থেেক নেেম আসিছল যারা িমশর থেেক বের হেয়িছল; [আমােদর মন] 
এমনটাও না ভাবুক যে, এটাই িছল সেই রুিট িহব্রুরা ঈশ্বেরর সেবাকর্মী সেই দূতেদর 
সঙ্গে যার সহভাগী হেয়িছল।


[১১] ‘এিপউিসয়োন’ (ἐπιούσιον, ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়’) রুিট, 
‘জীবনবৃক্ষ’, ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা’ ও পিবত্র দূতগণ ও মানুষেদর একইসােথ ভোগ করা খাদ্য 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এমনটা অপ্রাসঙ্গিক িবষয় নয় যিদ আমরা সেই িতনজন ব্যক্তির 
কথা উল্লেখ কির যাঁেদর িবষেয় আিদপুস্তেক লেখা আেছ তাঁেদর আব্রাহাম দ্বারা আপ্যায়ন 
করা হেয়িছল ও তাঁরা িতন ধামা সেরা ময়দায় মাখা আগুেন ছাঁকা িপঠায় অংশগ্রহণ 
কেরিছেলন (ক)। এমনটা হেত পাের যে, ঘটনা রূপক আকাের লেখা হেয়িছল, কেননা 
পিবত্রজেনরা সময় সময় মানুষেদর সঙ্গে শুধু নয় িবন্তু অিধক ঐশ্বিরক পরাক্রমগুলোর 
সঙ্গেও আধ্যাত্মিক ও যুক্তি-িবিশষ্ট খাদ্যের অংশী হেত পােরন, হয় এই কারেণ যে, তাঁরা 
যেন মানুষেক সহায়তা করেত পােরন, না হয় এমনটা দেখাবার জন্য তাঁরা িনেজেদর 
জন্য কেমন মহৎ ধরেনর খাদ্য বানাবার ক্ষমতার অিধকারী। আর তেমন প্রদর্শনীেত পুষ্ট 
হওয়ায় দূতগণ উল্লিসত, এবং িযিন উল্লিসত কেরন ও বলেত গেেল আেগ থেেক প্রস্তুত 
করা পুষ্টিকর িশক্ষা িদেয় মানুষেক পুষ্ট কেরন, দূতগণ তাঁর িবষেয় আরও বেিশ ও 
মহত্তর িকছু উপলব্ধি করার ব্যাপাের সেই মানুষেক সবিদক িদেয় সহায়তা করেত ও 
অনুপ্রািণত করেত আরও আগ্রহী হন। একটা মানুষ যে দূতগণেক পুষ্ট কের, এেত তত 
িবস্মিত হওয়ার িকছু নেই যখন খ্রিষ্টও এ স্বীকার কেরন যে, িতিন িনেজ দরজায় দাঁিড়েয় 



ঘা দেন যােত, যে কেউ তাঁর জন্য দরজা খুেল দেয় িতিন তার ঘের প্রেবশ ক’রে 
লোকটার যা িকছু আেছ তা িনেয় তার সঙ্গে ভোেজ বসেত পােরন  (খ) যােত কের যে 
লোকটা িনেজর সাধ্যমত ঈশ্বেরর পুত্রেক আেগ আপ্যায়ন কেরিছল, িতিন পরবর্তীকােল 
িনেজরই যা, তা তােক মঞ্জুর করেত পােরন।


[১২] সুতরাং, যে কেউ ‘এিপউিসয়োন’ (ἐπιούσιον, ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়’) 
রুিটেত অংশ নেয়, সে ‘অন্তের বলবান’ হেয় ঈশ্বেরর সন্তান হেয় ওেঠ (ক); অপরিদেক 
যে কেউ ‘নাগদানেবর’ অংশী হয় সে আধ্যাত্মিক িদক িদেয় ‘সেই ইিথওপীয়’ ছাড়া আর 
িকছু নয়; হ্যাঁ, সে নাগদানেবর ফাঁেদ  (খ) িনেজ একটা সােপ পিরণত হয়, যার ফেল 
যিদও সে বেল, সে বাপ্তিস্ম পেেত বাসনা করেছ, তবু এই ভর্ৎসনা শোেন যা স্বয়ং বাণী 
দ্বারা উচ্চািরত, ‘সাপ! কালসােপর বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেেক পালােত তোমােদর কে 
চেতনা িদল?’(গ) এবং নাগদানেবর যে দেহটােক ইিথওপীয়রা গ্রাস কেরিছল, সেই 
িবষেয় দাউদ বেলন, ‘তুিম জলরািশর উপর নাগদানবেদর মাথাগুলো চূর্ণ করেল, তুিম 
নাগদানেবর মাথা টুকরো টুকরো কের ফেলেল ও তার দেহটােক ইিতওপীয়েদর খাদ্য 
রূেপ িদেল’(ঘ)। িকন্তু যেেহতু ঈশ্বেরর পুত্র সত্তায় িবদ্যমান, ও সেইমত সেই িবরোধীও 
সত্তায় িবদ্যমান, সেজন্য এমনটা অযৌক্তিক নয় যে, উভয় এক একজন এেকর বা 
অন্যের খাদ্য হেব। তাই আমরা কেনই বা এিবষয় মেেন িনেত দ্বিধা করব যে, উত্তম বা 
মন্দ পরাক্রমগুলোর বেলায় হোক ও মানেবর বেলায় হোক আমরা এক একজন সেগুলো 
থেেক পুষ্টিলাভ করেত পাির? বাস্তিবকই িপতর যখন শতপিত সেই কর্নেিলউেসর সঙ্গে 
ও যারা তাঁর সঙ্গে কােয়সািরয়ায় সম্মিিলত িছল তােদরও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেত ও পের 
িবজাতীয়েদর সঙ্গে ঈশ্বেরর বাণী িবষেয় সহভািগতা করেত উদ্যত িছেলন, তখন িতিন 
আকাশ থেেক ‘তার চার কোণ ধের নািমেয় দেওয়া একটা চাদর নামেত’ দেেখিছেলন 
যার মধ্যে পৃিথবীর সব ধরেনর চতুষ্পদ প্রাণী ও সিরসৃপ এবং আকােশর পািখ (ঙ) িছল। 
পের তাঁেক উঠেত, সেগুলো জবাই করেত ও খেেত আজ্ঞা দেওয়া হয়। আর যখন িতিন 
অস্বীকার কের বেলিছেলন, ‘[আপিন তো জােনন যে] অপিবত্র বা অশুিচ কোন িকছু 
কখনও আমার মুেখর িভতের যায়িন’(চ), তখন তাঁেক কোন মানুষেক অপিবত্র বা অশুিচ 
না বলেত আজ্ঞা দেওয়া হেয়িছল কেননা ঈশ্বর দ্বারা যা শুিচ করা হয় তা িপতর দ্বারা 



অপিবত্র বেল গণ্য হেত নেই  (ছ)। বচনটা এরূপ, ঈশ্বর যা শুিচ কেরেছন, তা তুিম 
অপিবত্র বলো না (জ)। ফেল, যখন শুিচ বা অশুিচ যে খাদ্য মোিশর িবধান অনুসাের বহু 
বহু পশুর নাম দ্বারা পৃথক বেল িচহ্নিত ও যুক্তি-িবিশষ্ট প্রাণীেদর িভন্ন িভন্ন স্বভােবর সঙ্গে 
তুলনামূলক সম্পর্কে যুক্ত, তখন সেই খাদ্য িবষেয় িবধান এটা শেখায় যে, কোন কোন 
খাদ্য আমােদর পক্ষে উপযোগী িকন্তু অন্য অন্য খাদ্য িবপরীত গুেণর অিধকারী, যতক্ষণ 
না ঈশ্বর িনেজ সবগুলোেক, এমনিক ‘সব ধরেনর’(ঝ) যাবতীয় খাদ্যও শুিচ কেরন ও 
পুষ্টিকর কের তোেলন।


‘আজ’

১৩। তাই ব্যাপারটা যখন তেমনটা হয় ও যখন নানা ধরেনর খাদ্য থােক, তখন 

উপরোল্লিিখত যত খাদ্যের উপের একটাই রেয়েছ তথা সেই ‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় 
রুিট’ যা িবষেয় আমােদর প্রার্থনা করা উিচত যেন আমরা সেটার যোগ্য হেয় উিঠ ও সেই 
বাণী দ্বারা পুষ্টিলাভ কির িযিন আিদেত ঈশ্বেরর সঙ্গে িছেলন  (ক) ও ফলত আমরা 
িনেজরা ঐশ্বিরক হেয় উিঠ।


কেউ না কেউ বলেত পারেব যে, সেই ‘এিপউিসয়োন’ [ἐπιούσιον] শব্দটা 
‘এিপএনাই’ [ἐπιεναι, অর্থাৎ ‘আসন্ন’] শব্দ থেেক উৎপন্ন, যার জন্য আমােদর আসন্ন 
যুেগর জন্য উপযোগী রুিট যাচনা করেত আজ্ঞা দেওয়া হয় যােত ঈশ্বর অগ্রিম িহসােবই 
যেন এখনই তেমন রুিট আমােদর মঞ্জুর কেরন; ফেল, যে রুিট আগামীকাল দেওয়ার 
কথা, তা, বলেত গেেল, ‘আজ’ আমােদর দেওয়া হয়, কেননা ‘আজ’ মােন বর্তমানকাল, 
ও আগামীকাল মােন আসন্ন কাল। যিদও আমার মেত আেগকার ব্যাখ্যা এটার চেেয় 
ভাল, তবু এসো, সেই ‘আজ’ যা এই পেদ মিথেত উল্লিিখত িকন্তু লুেক ‘প্রিতিদন’ বেল 
উল্লিিখত, তা পরীক্ষা-িনরীক্ষা করেত এিগেয় যাই। শাস্ত্রে এটাই সাধারণ যে, গোটা এক 
যুগ প্রায়ই ‘আজ’ বেল িচহ্নিত; যেমন ‘মোয়াব আজও মোয়াবীয়েদর আিদিপতা’(খ) ও 
‘সে আজও আমোনীয়েদর আিদিপতা’(গ) ও ‘আজ পর্যন্ত এিটই হল ইহুদীেদর মধ্যে 
প্রচিলত গল্প’(ঘ) ও সামসঙ্গীত-মালায়, ‘তোমরা যিদ আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তাহেল 
হৃদয় কিঠন করো না’(ঙ)। িবষয়টা যোশুয়া পুস্তেক খুবই স্পষ্ট, যেখােন লেখা আেছ, 
‘আজ প্রভুর প্রিত িবদ্রোহ করো না’(চ)। তাই যখন ‘আজ’ হলো এই গোটা যুগ, তখন 



‘গতকাল’ িক অতীত যুগ হয় না? আিম বুেঝিছ, সামসঙ্গীত-মালায় ও িহব্রুেদর কােছ 
পেলর পত্রে এটাই ‘গতকােলর’ অর্থ। সামসঙ্গীত-মালায় উক্তি এরূপ, তোমার চোেখ 
সহস্র বছর সেই গতকােলরই মত যা বেয় গেল  (ছ)। সম্ভবত এটা হলো সেই িবখ্যাত 
সহস্রবর্ষকাল  (জ) ‘গতকােলর’ সঙ্গে যার তুলনা করা হয় ও যা ‘আজ’ থেেক িভন্ন। 
প্রেিরতদূেতর পত্রে লেখা আেছ, িযশুখ্রিষ্ট এক‑ই আেছন—গতকাল, আজ ও যুগ যুগ 
ধের (ঝ)। গোটা এক যুগ যে ঈশ্বেরর কােছ এই আমােদর িদনগুলোর একিদন-কাল মাত্র 
বেল গণ্য, তােত িবস্মিত হওয়ার িকছু নেই, এমনিক, আমার মেত তা সেটার চেেয়ও 
কম বেল গণ্য।


[১৪] আমােদর এিবষেয়ও অনসন্ধান করেত হেব, তথা, িদন বা মাস বা কাল বা 
বছর অনুযায়ী উদ্‌যািপত পর্বোৎসব বা সম্মেলনসমূহ ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত, সেই 
শব্দগুলো যুেগর বেলায় প্রযোজ্য িকনা। কেননা যখন িবধান কেবল আসন্ন 
মঙ্গলদানগুিলর ছায়ারই অিধকারী  (ক), তখন িবধােনর বহুসংখ্যক সাব্বাৎগুলো অবশ্যই 
বহুসংখ্যক িদনগুলোর ‘ছায়া’ মাত্র, এবং অমাবস্যাসমূহ নানা কাল অনুযায়ী স্থিরীকৃত ও 
কোন একটা সূর্যের সঙ্গে কোন না কোন চন্দ্রের গ্রহেণর ফলাফল। আর যখন আিদ মাস, 
তার দশম িদন থেেক তার চতুর্দশ িদন পর্যন্ত  (খ) এবং খািমরিবহীন রুিট পর্ব, সেই 
মােসর চতুর্দশ িদন থেেক একিবংশ িদন পর্যন্ত  (গ), ‘কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুিলর 
ছায়ারই অিধকারী’ হয়, তখন কেইবা এমন ‘প্রজ্ঞাবান’ বা এমন ‘ঈশ্বরবন্ধু’(ঘ) যে বুঝেত 
পারেব কিতপয় মােসর মধ্যে কোন্‌টা আিদ মাস ও কোন্‌টাই সেটার দশম িদন, ইত্যািদ 
িবষয়? এবং সেই সপ্ত সপ্তাহ পর্ব ও সপ্তম সপ্তাহ পর্ব  (ঙ), সেই অমাবস্যা যার িদন 
তুিরধ্বিনর িদন ও যার দশম িদন হলো প্রায়শ্চিত্ত‑িদবস (চ), সেসম্পর্কে আিম কী বলব? 
এসমস্ত িকছু কেবল সেই ঈশ্বেররই জ্ঞাত িবষয় িযিন সেগুলো িবষেয় িনয়মিবিধ স্থির 
করেলন। কেইবা খ্রিষ্টের মন এমনভােব উপলব্ধি কেরেছ যার জন্য সে প্রিতিট সপ্তম 
বছের িহব্রু গৃহ-দাসেদর মুক্তিদান ও ঋণক্ষমা ও ভূিম-িবশ্রাম  (ছ) উপযুক্তভােব বুঝেত 
সক্ষম? এমনিক সপ্ত-বর্ষ পর্বের চেেয় আরও গুরুত্বপূর্ণ সেই পঞ্চাশত্তমী পর্বও 
রেয়েছ (জ)। এসমস্ত িকছুেত যে কতখািন মহৎ ও সত্য িনয়মিবিধ পূর্ণ হয়, তা স্পষ্টভােব 
কল্পনা করার মত এমন কেউ নেই, সেই ব্যক্তি বােদ যে িপতার দুর্জ্ঞেয় িবচার ও সন্ধােনর 



অতীত কর্মপথ  (ঝ) অনুসাের সমস্ত যুেগর অনুক্রমিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছােক িনেজর 
মনশ্চক্ষুেত দর্শন কেরেছ।


[১৫] আিম প্রেিরতদূেতর দু’টো পদ তুলনা করার চেষ্টায় বাের বাের িবহ্বল 
হেয়িছ, অর্থাৎ, যখন এযুেগর পের অন্য অন্য যুগ চলেত থাকেব, তখন কেমন কের 
যুগগুলোর একটা িসদ্ধিকাল থাকেত পাের যে কােল িযশু পাপ িবনাশ করার উদ্দেশ্যে 
আিবর্ভূত হন? পদ দু’টো এ: িহব্রুেদর কােছ পত্রে, িতিন একবার মাত্র, এখন, সকল 
যুেগর এই িসদ্ধিকােলই আত্মবিলদােনর মধ্য িদেয় পাপ িবনাশ করার উদ্দেশ্যে আিবর্ভূত 
হেয়েছন  (ক); এবং এেফসীয়েদর কােছ পত্রে, ‘[িতিন তেমনিট করেলন] যেন আসন্ন 
যুগগুলোেত িতিন আমােদর প্রিত তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যেম তাঁর সেই অসীম অনুগ্রেহর 
ঐশ্বর্য দেখােত পােরন’(খ)। তত মহৎ িবষয় সম্পর্কে, আন্দােজই আমার ধারণা হলো যে, 
যেমন বছেরর িসদ্ধিকাল হলো বছেরর সেই শেষ মাস, যে মােসর পের নতুন এক মােসর 
আরম্ভ হয়, তেমিন, হয় তো, বহু যুগ এমন যুগ-বর্ষ সম্পন্ন কের যেটার িসদ্ধি হলো এই 
চলিত যুগ যেটার পের আসন্ন যুগগুলো উৎপন্ন হেব যেগুলোর আরম্ভ হলো আসন্ন যুগ, 
এবং সেই আসন্ন যুগগুলোেত ঈশ্বর িনেজর মঙ্গলময়তার মাধ্যেম িনেজর অনুগ্রেহর 
ঐশ্বর্য দেখােবন। সবেচেয় খারাপ সেই যে পাপী পিবত্র আত্মার িনন্দা কেরেছ (গ) ও শুরু 
থেেক শেষ পর্যন্ত গোটা বর্তমানকাল ধের িনেজর পােপ আবদ্ধ রেয়েছ, এসবিকছুর পের 
সে কেমন িবচাের িবচািরত হেব, তা আিম জািন না।


[১৬] তাই যখন কেউ না কেউ এসমস্ত িবষয় ভােব, এক প্রকার পিবত্র 
সাব্বােতর (ক) দর্শন পাবার লক্ষ্যে যুগ-সপ্তাহ উপলব্ধি কের, ঈশ্বেরর পিবত্র অমাবস্যা 
উপলব্ধি করার লক্ষ্যে মাস-সপ্তােহ, ও বর্ষের সেই পর্বগুলো বুঝবার লক্ষ্যে যুগ-বর্ষে 
িনেজর মন স্থিতমূল কের, সেই যে পর্বগুলোেত প্রিতিট পুরুষ ঈশ্বর প্রভুর সাক্ষােত 
হািজর হেত বাধ্য (খ), এবং সেই পিবত্র সপ্তম বর্ষ ও যুগ-সাতবার-সপ্তবর্ষ বুঝবার লক্ষ্যে 
একইভােব ততসংখ্যক যুগ-বর্ষগুলোেত িনেজর মন স্থিতমূল কের, তখন সেই ব্যক্তি 
এরূপ অধ্যয়েনর মাধ্যেম তেমন মহান িবধানকর্তার উদ্দেেশ স্তুিতগান িনেবদন কের। 
তেব কেমন কের এক ব্যক্তি তেমন যোগ্য যুেগর িদেনর একটামাত্র ঘণ্টার ক্ষুদ্রতম ক্ষণও 
অমূল্যায়ন করেত পাের? সে কেমন কের তার সাধ্যমত সবিকছুই করেত সেচষ্ট হেব না 



যােত এখােন, এই প্রস্তুিতর পের, সে, যে িদন ‘আজ’ ও ‘প্রিতিদন’ও বেল অিভিহত সেই 
িদেন সেই ‘এিপউিসয়োন’ (তথা সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়) রুিট পাবার যোগ্য হেত 
পাের? যা িকছু ইিতমধ্যে বলা হেয়েছ, তা থেেক ‘প্রিতিদন’ শব্দ যে কী অর্থ বহন কের, 
তা তো স্পষ্ট। কেননা, অনন্তত্ব থেেক অনন্তত্ব পর্যন্ত িবরাজমান িযিন, যে কেউ সেই 
ঈশ্বেরর কােছ কেবল ‘আজ’ এর জন্য নয় িকন্তু কোন ভােব যা ‘প্রিতিদন’ প্রয়োজন 
সেটারও জন্য প্রার্থনা কের, িযিন আমােদর সমস্ত যাচনা ও ধারণার চেেয়ও অিধক বেিশ 
িকছু (গ) মঞ্জুর করেত সক্ষম, সে তাঁর কাছ থেেক তাও পেেত পারেব যা, অত্যুক্তি ব্যবহার 
করেত গেেল, ‘কোন চোখ যা যা দেেখিন’ সেটারও অতীত, ও ‘কোন মানুেষর হৃদেয়-
মেন যা যা কখনও ভেেস ওেঠিন’(ঘ) সেটারও অতীত।


[১৭] এসমস্ত িবষয় অনুসন্ধান করা আমার মেত অিধক প্রয়োজন িছল যােত আমরা 
যখন প্রার্থনা কির যেন প্রভুর িপতা দ্বারা আমােদর সেই “এিপউিসয়োস” [তথা সত্তার 
জন্য প্রয়োজনীয়] রুিট দেওয়া হয়, তখন যেন সেই ‘আজ’ ও ‘প্রিতিদন’ শব্দ দু’টো 
বুঝেত পারতাম। আর যখন শেষ পুস্তক [অর্থাৎ এক্ষেত্রে, লুেকর সুসমাচার] অনুসাের 
আমরা ‘আমােদর সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুিট দান কর’ নয়, িকন্তু ‘আমােদর সত্তার 
জন্য প্রয়োজনীয় রুিট প্রিতিদন আমােদর দাও’ বেল থািক, তখন আমরা যিদ আমােদর 
অনুসন্ধান আরও গভীের চািলেয় “আমােদর” [শব্দটা পরীক্ষা-িনরীক্ষা কির, তাহেল, 
এই রুিট যে কেমন কের “আমােদর”, এটাও অনুসন্ধােনর িবষয় হয়। তথািপ 
প্রেিরতদূত আমােদর এ িশক্ষা দেন যে, জীবন বা মৃত্যু হোক, বর্তমানকালীন বা আসন্ন 
যাই িকছু হোক (ক) সবই পিবত্রজনেদরই। িকন্তু আপাতত এিবষেয় কথা বলার প্রয়োজন 
নেই।


‘আমােদর ঋণ ক্ষমা কর’


২৮। [১] ‘এবং আমােদর ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা 

তােদর ক্ষমা কেরিছ’, অথবা, লুেকর পাঠ্য অনুসাের, ‘এবং আমােদর পাপ ক্ষমা কর, 
কারণ আমরা িনেজরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর প্রত্যেকেক ক্ষমা কেরিছ’(ক)। 
ঋণ সম্পর্কে প্রেিরতদূতও বেলন, ‘যার যা প্রাপ্য, তােক সেই ঋণ শোধ কর: যাঁেক কর 
িদেত হয়, তাঁেক কর দাও; যাঁেক ভয় করেত হয়, তাঁেক ভয় কর; যাঁেক শুল্ক িদেত 



হয়, তাঁেক শুল্ক দাও; যাঁেক সম্মান করেত হয়, তাঁেক সম্মান কর। পরস্পেরর প্রিত 
ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কােছ আর কোন ঋণ রেখো না’(খ)। সুতরাং আমরা 
ঋণী, আর দেনা ক্ষেত্রেই শুধু নয়, কথেন শালীনতা ও িনর্দিষ্ট কর্ম সম্পাদেনও আমােদর 
নানা পালনীয় কর্তব্য রেয়েছ। তাছাড়া অন্যান্যেদর প্রিত িবেশষ এক প্রকার মনোভাব 
রাখা ক্ষেত্রেও আমরা ঋণী। তেমন ঋণগুলো িবষেয় ঋণী হওয়ায়, হয় আমরা ঐশিবধােন 
যা আিদষ্ট তা পূরণ করায় সেই সমস্ত ঋণ শোধ কির, না হয় কল্যাণকর ঐশবাণীেক 
অবজ্ঞা করায় শোধ কির না, ও সেইভােব ঋণী হেয় থািক।


[২] ঋণ ক্ষেত্রে একই ধরেনর মনোভােবর অিধকারী হেত হেব আমােদর ভাইেদর 
প্রিত, তারাই হোক যারা প্রকৃত ধর্মের বাণী অনুসাের আমােদর সঙ্গে খ্রিষ্টে নবজন্ম লাভ 
কেরেছ, অথবা তারাই হোক যারা আমােদর সঙ্গে একই িপতার বা মাতার অংশী। 
সহনাগিরকেদরও প্রিত ও সকল মানুেষরও প্রিত সাধারণ ঋণ রেয়েছ; িবেদশীেদর 
প্রিতও িবেশষ এক ঋণ রেয়েছ ও তাঁেদরও প্রিত িবেশষ অন্য ঋণ রেয়েছ যাঁরা বয়েসর 
িভত্তিেত আমােদর িনেজেদর িপতা হেত পােরন, এবং তাঁেদরও প্রিত িবেশষ অন্য ঋণ 
রেয়েছ, সন্তান ও ভাই রূেপ যাঁেদর সম্মান করা সমীচীন। সুতরাং ভাইবোনেদর প্রিত 
দেয় ঋণ শোধ করার জন্য যা করা দরকার যে তা কের না, তেমন অবেহলার িভত্তিেত 
সে ঋণী হেয় থােক। একই প্রকাের, অন্যান্যেদর প্রিত প্রজ্ঞার মানব-মনোভাব ক্ষেত্রে যা 
দেওয়া কর্তব্য, তােত আমরা অবেহলা-দোেষ দোষী বেল গণ্য হেল তেব আমােদর ঋণ 
আরও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, িনেজেদর কথা ধরেত গেেল, আমরা আমােদর দেহ ব্যবহার 
ক্ষেত্রে তখনই একপ্রকাের ঋণী যখন আমোদপ্রমোদ ভোগ করার লক্ষ্যে আমােদর দেেহর 
মাংস শক্তিহীন কির; আমােদর আত্মার প্রিতও যেথষ্ট যত্নবান হওয়া ক্ষেত্রে, মেনর 
তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে পূর্বদর্শিতা রাখা ক্ষেত্রে, আমােদর কথন যেন রুষ্ট না হয় বরং 
উপযোগী হয় ও কখনও ‘িভত্তিহীন’(ক) না হয়, এসমস্ত িবষেয় সতর্ক থাকা ক্ষেত্রেও 
আমরা ঋণী। বাস্তিবকই, যতখািন আমরা আমােদর ঋণ, এমনিক আমােদর িনেজেদরও 
কােছ দেয় ঋণ শোধ করায় অবেহলা কির, আমােদর ঋণ ততখািন ভারী হেয় ওেঠ।


[৩] এসমস্ত ঋণ বােদ, যেেহতু আমরা ‘ঈশ্বেরর িশল্পকর্ম’ ও তাঁর এমন উৎকৃষ্ট 
‘গড়া পাত্র’(ক) যা বািক সমস্ত িকছু অিতক্রম কের, সেজন্য আমরা তাঁরই প্রিত িবেশষ 



মনোভাব ও এমন ভালবাসা বজায় রাখেত বাধ্য যা আমােদর সমস্ত হৃদয় িদেয়, 
আমােদর সমস্ত শক্তি িদেয় ও আমােদর সমস্ত মন িদেয়  (খ) িচহ্নিত। তেমনটা 
সমুিচতভােব করায় ব্যর্থ হেল তেব প্রভুর িবরুদ্ধে পাপ করায় আমরা ঈশ্বেরর প্রিত ঋণী 
থেেক যাই। আর তেমন অবস্থায় কে আমােদর জন্য প্রার্থনা করেব? বাস্তিবকই 
শামুেয়েলর প্রথম পুস্তেক যেভােব এিল বেলন, সেই অনুসাের মানুষ পাপ করায় অন্য 
মানুেষর িবরুদ্ধে পাপ করেল তারা তার জন্য প্রার্থনা করেব; িকন্তু মানুষ প্রভুর িবরুদ্ধেই 
পাপ করেল কে তার হেয় প্রার্থনা করেব?  (গ)। উপরন্তু, িযিন িনজ রক্তমূল্যে আমােদর 
মুক্তি সাধন কেরেছন, আমরা সেই খ্রিষ্টের প্রিতও ঋণী িঠক যেন প্রিতিট গৃহদাস তার 
জন্য যে মূল্য দেওয়া হেয়েছ, সেই মূল্যে তার ক্রেতার প্রিত ঋণী। মুক্তিলােভর িদেনর 
উদ্দেশ্যে আমরা যাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কেন িচহ্নিত, সেই পিবত্র আত্মার প্রিতও আমরা ঋণী, তা 
এমন ঋণ যা তাঁেক দুঃখ না দেওয়ায় (ঘ) আমরা শোধ কির; আমরা তখনই তাঁেক দুঃখ 
িদই না যখন আমােদর কাছ থেেক প্রত্যািশত ফল বহন কির, যেেহতু িতিন আমােদর 
অন্তের িবদ্যমান ও আমােদর আত্মােক সঞ্জীিবত কেরন  (ঙ)। আর যিদও আমরা 
সিঠকভােব জািন না কোন্‌ দূত আমােদর এক একজেনর জন্য িনযুক্ত আেছন—িতিন 
অনুক্ষণ স্বর্গস্থ িপতার শ্রীমুেখর দর্শেন রত (চ)—তবু িবচার-িবেবচনা করেল একথা স্পষ্ট 
যে, কোন না কোন িবষেয় আমরা তাঁর প্রিত ঋণী। আর যখন আমরা ‘দূত ও মানুেষর 
মঞ্চ’ স্বরূপ এজগেত (ছ) রেয়িছ , সেজন্য আমােদর এমনটা জানা উিচত যে, মঞ্চে যেমন 
প্রিতিট ব্যক্তি দর্শকেদর দৃষ্টিেত িনর্দিষ্ট িকছু না িকছু বলেত বা করেত বাধ্য, ও তেমনটা 
করায় ব্যর্থ হেল সে সকল দর্শকেদর অপমান কেরেছ িবধায় শাস্তি পায়, তেমিন আমরা 
ইচ্ছুক হেল প্রজ্ঞা থেেক যা িকছু িশখব, সেই ক্ষেত্রেও আমরা গোটা জগেতর কােছ, 
সকল দূতেদর কােছ ও মানবজািতর কােছও ঋণী।


[৪] এসমস্ত সাধারণ দািয়ত্ব বােদ, মণ্ডলী যে িবধবার দািয়ত্ব-ভার িনেয় থােক, সেই 
িবধবার একটা ঋণ আেছ, পিরেসবেকর অন্য ঋণ, প্রবীেণর অন্য ঋণ ও িবশেপর অন্য 
ঋণ রেয়েছ যা সব ঋেণর চেেয় অিধক ভারী (ক), কেননা গোটা মণ্ডলীর স্বয়ং ত্রাণকর্তা 
তেমন ঋেণর ব্যাপাের শোধ দািব রােখন, এবং িবশপ তা শোধ না করেল উপযুক্ত 
শাস্তির অধীন হেবন। প্রেিরতদূত উপের ইিতমধ্যে উল্লিিখত সেই ঋেণর কথা বেলন যা 



স্বামী-স্ত্রীর পারস্পিরক ঋণ; িতিন বেলন, ‘স্বামী িনেজর স্ত্রীর ঋণ শোধ করুক; তেমিন 
স্ত্রীও স্বামীর ঋণ শোধ করুক’(খ) এবং পরপর বেল চেলন, ‘তোমরা এেক অন্যেক 
পিরহার করো না’(গ)। িকন্তু আমােদর সেই ঋণগুলোর পিরমাণ সম্পর্কে কথা বলা আমার 
কী দরকার আেছ, যখন যা িকছু বলা হেয়েছ এ পুস্তিকার পাঠক-পািঠকা সেই িভত্তিেত 
িনজ িনজ ঋণ সম্পর্কে িনেজরাই একটা তািলকা সঙ্কলন করেত পাের? কেননা হয় ঋণ 
শোধ না করেল আমােদর কারাগাের রাখা হেব, না হয় শোধ করেল আমােদর খালাস 
দেওয়া হেব। যাই হোক, এজীবেন রাত বা িদেনর একটামাত্র ঘণ্টাও নেই যখন ঋণমুক্ত 
হওয়া সম্ভব।


[৫] তেব, যখন এক ব্যক্তি ঋণী, তখন সে হয় তা শোধ কের, না হয় তা শোধ 
করেত অস্বীকার কের। আর যেমন জীবনকােল তা শোধ করা সম্ভব, তেমিন শোধ 
করেত অস্বীকার করাও সম্ভব। এমন কেউ আেছ যে কারও প্রিত ঋণী নয় (ক), অন্য কেউ 
আেছ যে অিধকাংশ ঋণ শোধ কেরেছ িবধায় কম ঋণী, ও অন্য কেউ আেছ যে অল্প িকছু 
শোধ কেরেছ িবধায় অিধকাংেশই ঋণী। আর হয় তো এমন কেউও থাকেত পাের যে 
িকছু শোধ না করার ফেল পুরাপুির ঋণী। অবশ্যই, িনেজেক ঋণমুক্ত করার চেষ্টায় যে 
সবিকছু শোধ কেরেছ, সে কোন এক সমেয় তােত সফল হয়, ও তার আেগকার ঋণ 
ধোশ করার ব্যাপাের মাপ পাবার মত একটা সময়কাল তার দরকার আেছ; ঋণ শোধ 
করার িনর্দিষ্ট কােল শোধন না করা ঋণ থেেক সম্পূর্ণরূেপ ঋণমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে 
কেউ উপরোল্লিিখত লোেকর মত যত সময় দরকার আেছ তত সময় ধের আপ্রাণ চেষ্টা 
কের, এক্ষেত্রে এমন আসা রাখা যেেত পাের, সে মাপ পাবার সময়কাল পােব। িকন্তু যে 
সমস্ত অৈবধ কর্মকাণ্ড আমােদর িনয়ন্ত্রণকারী মেনর মধ্যে চাপা রেয়েছ, সেগুলোই আপনা 
আপিন হেয় ওেঠ সেই িলিখত ঋণপত্র যা আমােদর প্রিতকূল  (খ) যা অনুসাের আমরা 
িবচািরত হব ও যা, বলেত গেেল, সকেলর হােত সাক্ষ্যিরত পুস্তেকর মত তখনই 
উপস্থাপন করা হেব যখন আমরা সকেল খ্রিষ্টের িবচারাসেনর সামেন দাঁড়াব যেন 
প্রত্যেেক দেেহ থাকাকােল যা িকছু কেরেছ, তা ভাল হোক িক মন্দ হোক, সেই অনুসাের 
প্রিতফল পায় (গ)। তেমন ঋণ সম্পর্কেই প্রবচনমালায় লেখা আেছ, তুিম িনেজেক সম্মান 



করেল তেব িনেজেক পেরর পক্ষে জািমন হয়ো না। কারণ তার যিদ পিরশোধ করার 
সঙ্গিত না থােক, তেব তারা গােয়র িনচ থেেক তোমার শয্যা তুেল িনেয় যােব (ঘ)।


[৬] আমরা যখন ততসংখ্যক মানুেষর প্রিত ঋণী, তখন অন্যরাও যে আমােদর 
প্রিত ঋণী, তা তো অিনবার্য। আমরা মানুষ বেল সেই িহসােব কেউ আমােদর প্রিত ঋণী, 
আমরা নাগিরক বেল সেই িহসােব অন্য কেউ আমােদর প্রিত ঋণী, আমরা িপতা বেল 
সেই িহসােব অন্য কেউ আমােদর প্রিত ঋণী, আমরা সন্তান বেল সেই িহসােব অন্য কেউ 
আমােদর প্রিত ঋণী; তা বােদ, আমরা স্বামী হেল তেব বধূরা আমােদর প্রিত ঋণী, এবং 
আমরা বন্ধু হেল তেব বন্ধুরা আমােদর প্রিত ঋণী। সুতরাং, আমােদর প্রিত সেই 
বহুসংখ্যক ঋণীর মধ্যে কেউ না কেউ যখন আমােদর প্রিত িনেজেদর দেনা শোধ করেত 
তত তৎপরতা দেখায় না, তখন, আমরা আমােদর িনেজেদর ঋণ, ও িনেজরা যে বহুবার 
অন্য মানুষেদর কােছ শুধু নয়, স্বয়ং ঈশ্বেরর কােছও শোধ করেত তৎপরতা দেখাইিন 
একথা স্মরণ কের আমােদর পক্ষে তােদর প্রিত কোন ক্ষোভ না রেেখ বরং আরও বেিশ 
মানবতার সঙ্গে ব্যবহার করা উিচত। যে সমস্ত ঋণ আমরা শোধ কিরিন, এমনিক যখন 
আমােদর প্রিতেবশীর জন্য কোন না কোন িকছু করার সময় এেসিছল তখন আমরা যে 
ঋণ শোধ করেত অস্বীকার কেরিছ, তা যিদ স্মরণ কির, তাহেল যারা আমােদর কােছ 
ঋণী হেয় সেই ঋণ শোধ কেরিন, আমরা তােদর প্রিত আরও কোমল ভােব ব্যবহার 
করব। একথা িবেশষ ভােব উপযুক্ত আমরা যিদ ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে আমােদর যে অপরাধ, 
ও সত্য না জেেনই হোক িক আমােদর প্রিতকূল পিরস্থিিতর কারেণ হোক আমরা ‘উঁচুস্থান 
থেেকই’ যেন যে অধর্মের কথা উচ্চারণ কেরিছ (ক) তা ভুেল না যাই।


[৭] িকন্তু আমােদর প্রিত ঋণী যারা তােদর প্রিত আমরা যিদ কোমলতা দেখােত 
অস্বীকার কির, তাহেল আমােদর তা‑ই ভোগ করেত হেব যা সেই লোক ভোগ কেরিছল 
যে িনেজর সহদােসর একশ’ টাকা ঋণ ক্ষমা কের িদেত অস্বীকার কেরিছল।


যিদও সুসমাচােরর উপমা অনুসাের তােক আেগ ক্ষমা করা হেয়িছল তবুও আেগ যা 
ক্ষমা কের দেওয়া হেয়িছল প্রভু ক্রুদ্ধ হেয় তা আবার দািব কেরিছেলন; িতিন 
বেলিছেলন, ‘হে ধূর্ত ও অলস দাস, আিম যেমন তোমার প্রিত দয়া দেিখেয়িছলাম, 
তেমিন তোমার সহদােসর প্রিত তোমারও িক দয়া দেখানো উিচত িছল না? তােক 



কারাগাের ফেেল দাও যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ শোধ না কের’(ক)। এবং প্রভু বেল 
চেলিছেলন, ‘আমার স্বর্গস্থ িপতা তোমােদর প্রিত িঠক এভােবই ব্যবহার করেবন, 
তোমরা প্রত্যেেক যিদ িনজ িনজ ভাইেক অন্তর থেেকই ক্ষমা না কর’(খ)। আমােদর 
িবরুদ্ধে পাপ কেরেছ যারা, তারা যখন বেল তারা মনপিরবর্তন কের, এমনিক আমােদর 
প্রিত ঋণী যারা, তারা সেইভােব বহুবার ব্যবহার করেলও, তখন অবশ্যই তােদর ক্ষমা 
করা উিচত। কেননা িতিন বেলন, ‘তোমার ভাই যিদ িদেন সাতবার তোমার িবরুদ্ধে 
পাপ কের আর সাতবার তোমার কােছ িফের এেস বেল, আিম মনপিরবর্তন করিছ, তুিম 
তােক ক্ষমা করেব’(গ)। যারা মনপিরবর্তন কের না, তােদর প্রিত যেন কঠোর না হই, 
কেননা তারাই িনেজেদরই ক্ষিত কের, কারণ শাসন যে অবেহলা কের, সে িনেজেক ঘৃণা 
কের  (ঘ)। বরং যারা এতই িবকৃতমনা যে িনেজেদর পতন দেখেত অক্ষম ও অিনষ্টের 
অন্ধকার জিনত এমন মাতলািমেতই মাতাল যা আঙুররেসর চেেয়ও মারাত্মক, তেমন 
লোকেদর িনরাময় করার জন্য আমােদর আপ্রাণ চেষ্টা করা উিচত।


[৮] যখন লুক বেলন, ‘আমােদর পাপ ক্ষমা কর’ (কেননা পাপ আমােদর শোধ না 
করা ঋেণর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত), তখন মিথ যা বেলন, িতিন একই কথা বেলন; িকন্তু যে 
কেউ ঋণীেদর তখনই মাত্র ক্ষমা করেত ইচ্ছা কের যখন তারা মনপিরবর্তন কের, 
এমনটা মেন হয় যে লুক তেমন লোকেদর জন্য স্থান দেন না, কেননা িতিন বেলন, 
ত্রাণকর্তা এমন িনর্দেশ কেরন যেন আমরা আমােদর প্রার্থনায় এটাও যোগ কির, তথা, 
কারণ আমরা িনেজরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর প্রত্যেকেক ক্ষমা কির  (ক)। 
আমােদর িবরুদ্ধে কৃত পাপ ক্ষমা করার অিধকার আমােদর সকেলরই রেয়েছ, যেভােব 
এ বাণীেত স্পষ্ট প্রকাশ পায়: যেমন আমরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর ক্ষমা 
কেরিছ  (খ) ও ‘কারণ আমরা িনেজরাও আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর প্রত্যেকেক 
ক্ষমা কির’। িকন্তু িযশু দ্বারা যে সেইভােব অনুপ্রািণত যেভােব প্রেিরতদূেতরা অনুপ্রািণত 
হেয়িছেলন, ও িনেজর ফল দ্বারা (গ) যার িবষেয় জানা যেেত পাের সে পিবত্র আত্মােক 
গ্রহণ কেরেছ ও বাণী যা যা িনর্দেশ কেরন সেই সমস্ত কর্ম সম্পাদেন ‘ঈশ্বেরর পুত্র রূেপ 
[পিবত্র] আত্মা দ্বারা চািলত’ িবধায় ‘আত্মিক’ হেয় উেঠেছ  (ঘ), ঈশ্বর যা িকছু ক্ষমা 
কেরন, সে তা ক্ষমা কের, ও যে পাপ িনরাময় করা যায় না, সে তা ধের রােখ (ঙ); এবং 



সেই অনুসাের, নবীরা যেমন িনেজেদর বাণী নয় িকন্তু ঐশ ইচ্ছারই বাণী উচ্চারণ করায় 
ঈশ্বেরর সেবা কেরিছেলন, তেমিন সেও সেই ঈশ্বেরর সেবা কের িযিন একাই ক্ষমা 
করার অিধকার রােখন।


[৯] এবং যোহন অনুসাের সুসমাচাের, প্রেিরতদূতেদর দেওয়া ক্ষমা সংক্রান্ত বাণী 
এরূপ, পিবত্র আত্মােক গ্রহণ কর। তোমরা যিদ কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা 
হেব; যিদ কারও পাপ ধের রাখ, তা ধের রাখা থাকেব (ক)। যে কেউ পরীক্ষা-িনরীক্ষা না 
কের এই বাক্য ধরত, সে প্রেিরতদূতেদর এই অিভযোেগ অিভযুক্ত করেত পারত যে, 
যারা ক্ষমা পেেত পারত প্রেিরতদূেতরা তােদর সকলেক ক্ষমা কেরনিন, িকন্তু তাঁরা 
কারও কারও পাপ এজন্যই ধের রেেখিছেলন যােত সেই পাপগুলো প্রেিরতদূতেদর 
কারেণই ঈশ্বর দ্বারা ধের রাখা হয়। মানুেষর মধ্য িদেয় ঈশ্বর দ্বারা মানব-পােপর ক্ষমা 
বুঝবার জন্য িবধান থেেক একটা উদাহরণ নেওয়া উপযোগী হেত পাের। তােদর অন্যায় 
যেন ক্ষমা করা হয় হত যােদর জন্য যজ্ঞ উৎসর্গ করা হত, িবধান অনুসাের, কোন না 
কোন পাপ ক্ষেত্রে যজ্ঞ উৎসর্গ করা যাজকেদর পক্ষে িনেষধ িছল; আর যিদও 
অিনচ্ছাকৃত কোন না কোন পাপ বা অন্যায় ক্ষেত্রে যাজক যজ্ঞ উৎসর্গ করার অিধকার 
রাখত, তবু সেই যাজক ব্যিভচার বা ইচ্ছাকৃত নরহত্যা বা গুরুতর অন্যায় ক্ষেত্রে 
আহুিত-বিল ও পাপার্থে বিলদান (খ) উৎসর্গ করত না। একই প্রকাের প্রেিরতদূেতরা ও 
প্রেিরতদূতেদর সদৃশ যাঁরা, তাঁরা মহাযাজকত্বের রীিত অনুসাের যাজক হওয়ায় ঈশ্বেরর 
িনরাময়-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেলন ও যেেহতু তাঁরা পিবত্র আত্মা দ্বারা 
িশক্ষাপ্রাপ্ত হেলন, সেজন্য তাঁরা জােনন কোন্‌ পােপর ক্ষেত্রে, কেব ও কীভােব তাঁেদর 
যজ্ঞ উৎসর্গ করা উিচত; এবং কোন্‌ পােপর ক্ষেত্রে তাঁেদর তেমনটা করা উিচত নয়, 
তাও তাঁরা জােনন। তাই িনেজর ছেেলরা সেই হফ্‌িন ও িফেনয়াস যে পািপষ্ঠ মানুষ, 
একথা জেেন, ও তােদর পােপর ক্ষমার লক্ষ্যে তােদর সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করেত িনেজর 
অক্ষমতা অনুভব ক’রে যাজক এিল তেমন ব্যাপাের িনেজর িনরাশা স্বীকার কের 
বেলিছেলন, ‘মানুষ পাপ করায় অন্য মানুেষর িবরুদ্ধে পাপ করেল তারা তার জন্য 
প্রার্থনা করেব; িকন্তু মানুষ প্রভুর িবরুদ্ধেই পাপ করেল কে তার হেয় প্রার্থনা 
করেব?’(গ)।




[১০] আিম বুঝেত পাির না কেমন কের এমন কেউ আেছ যারা এমন অিধকার 
িনেজেদর উপর আরোপ কেরেছ যা যাজকীয় মর্যাদার অতীত; হয় তো তারা যাজকত্ব 
সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞােনর অিধকারী নয়। যাই হোক, ওরা প্রিতমাপূজা মাপ করার এবং 
ব্যিভচার ও অৈবধ যৌন সংগম ক্ষমা করার িনেজেদর সক্ষমতা সম্পর্কে বড়াই কের, 
কেমন যেন যারা তেমন কর্ম করার দুঃসাহস কেরেছ, তােদর হেয় িনেজেদর প্রার্থনা দ্বারা 
তেমন মৃত্যুজনক পাপ ক্ষমা করা যেেত পারত (ক)। কারণ ওরা এই পাঠ্য পেড় না যে, 
মৃত্যুজনক একটা পাপ আেছ, সেটার িবষেয় তো আিম অনুরোধ রাখেত বলিছ না (খ)। 
সেই অিধক সৎসাহসী যোব সম্পর্কেও আমােদর নীরব থাকা উিচত নয়, িযিন িনেজর 
ছেেলেদর খািতের এই বেল যজ্ঞ উৎসর্গ কেরিছেলন, ‘কী জািন, আমার ছেেলরা মেন 
মেন ঈশ্বেরর িবরুদ্ধ মন্দ িকছু িচন্তা কেরেছ’(গ)। পাপ সািধত হেয়েছ িকনা সেিবষেয় 
সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও ও সেই পাপ তােদর ওষ্ঠেরও নাগাল না পাওয়া সত্ত্বেও িতিন যজ্ঞ 
উৎসর্গ করেতন।


‘আমােদর পরীক্ষায় এনো না’


২৯। [১] ‘আর আমােদর পরীক্ষায় এনো না, িকন্তু সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার 

কর।’ ‘িকন্তু সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার কর’ বাক্যটা লুেক বর্জিত  (ক)। যিদ 
ত্রাণকর্তা অসম্ভব িকছুর জন্য প্রার্থনা করেত আমােদর আজ্ঞা কেরন, তাহেল যখন গোটা 
মানব জীবন হলো পরীক্ষা-কাল স্বরূপ, তখন আিম এমনটা িজজ্ঞাসা করা উপযোগী বেল 
মেন কির কেনই বা পরীক্ষায় না পড়েত প্রার্থনা করার জন্য িতিন আমােদর িনর্দেশ 
দেন। আমরা িঠক এই কারেণই পরীক্ষায় রেয়িছ যেেহতু পৃিথবীেত থাকেত আমরা 
“[পিবত্র] আত্মার িবরুদ্ধে সংগ্রামরত” এমন “মাংস” দ্বারা “পিরেবষ্টিত”, যার “মন 
ঈশ্বেরর িবধােনর অধীনস্থ হেত আদৌ অক্ষম” িবধায় “ঈশ্বেরর িবরোধী”(খ)।


[২] পৃিথবীেত গোটা মানব-জীবন যে একটা পরীক্ষা-কাল স্বরূপ, তা আমরা 
যোেবর কাছ থেেক িশিখ; িতিন বেলন, ‘পৃিথবীেত মানুেষর জীবন িক একটা পরীক্ষা-
কাল স্বরূপ নয়?’(ক)। ১৭ নং সামসঙ্গীত একই কথা বেল, তোমােতই আিম পরীক্ষা 
থেেক িনস্তার পাব  (খ)। একই প্রকাের, কিরন্থীয়েদর কােছ িলখেত িগেয় পল এমনটা 
বেলন না যে তারা পরীক্ষিত হেব না, িকন্তু এ বেলন যে, ঈশ্বর অনুগ্রহ কেরন যেন তারা 



শক্তির ঊর্ধ্বে পরীক্ষিত না হয়; তাঁর কথা এরূপ, এতক্ষেণ তোমােদর প্রিত এমন পরীক্ষা 
ঘেটিন, যা জয় করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। ঈশ্বর তো িবশ্বস্ত; িতিন তোমােদর শক্তির 
ঊর্ধ্বে তোমােদর পরীক্ষিত হেত দেেবন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে িতিন তা সহ্য 
করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেেবন  (গ)। কেননা আমরা যে ‘সংগ্রােম’ 
সংগ্রামরত, সেই ‘সংগ্রাম’ হোক সেই মাংেসর সঙ্গে যা কামনা-বাসনা কের ও [পিবত্র] 
আত্মার িবরুদ্ধে যুদ্ধ কের (ঘ) বা সেই ‘সংগ্রাম’ হোক সেই সমস্ত মাংেসর আত্মার সঙ্গে (ঙ) 
যা সেই িনয়ন্ত্রণকারী মেনর সমার্থক শব্দ যা দেেহ স্থিত ও ‘হৃদয়’ বেল অিভিহত, সেই 
‘সংগ্রাম’ যেই ধরেনর হোক না কেন, সংগ্রাম’টা মানব-পরীক্ষায় পরীক্ষিত লোকেদর 
জন্য িনরূিপত; অথবা আমরা যে লড়াইেত লড়াই করিছ, সেই লড়াই হোক ‘সমস্ত 
আিধপত্য ও কর্তৃত্বের িবরুদ্ধে, এই অন্ধকারময় জগেতর অিধপিতেদর িবরুদ্ধে ও স্বর্গীয় 
স্থােন দুষ্টতার আত্মাগুলোর িবরুদ্ধে’(চ), আর আমরা এমন প্রিশক্ষিত ও অিভজ্ঞতাপ্রাপ্ত 
যোদ্ধার মত লড়াই কির না কেন যারা ‘রক্তমাংেসর সঙ্গে আর লড়াই কের না’(ছ) ও 
মানব-পরীক্ষার প্রিত যােদর আর কোন আগ্রহ নেই যেেহতু সেই সমস্ত িকছু পােয় 
মািড়েয় দেওয়া হেয়েছ  (জ), এসমস্ত িকছুর শেষ কথা হলো যে, আমরা পরীক্ষা থেেক 
মুক্তিপ্রাপ্ত নই।


[৩] তেব যখন ঈশ্বর কোন না কোন ভােব প্রত্যেকেক পরীক্ষা কেরন, তখন এ 
কেমন হেত পাের যে ত্রাণকর্তা িনর্দেশ কেরন আমরা যেন পরীক্ষায় না পড়েত প্রার্থনা 
কির? কেননা যুিদথ কেবল সেকােলর প্রবীণবর্গের উদ্দেশ ক’রে নয়, িকন্তু যারা তাঁর 
পুস্তক পেড় তােদর সকেলরও উদ্দেশ কের বেলন ‘আব্রাহােমর প্রিত িতিন কেমন 
ব্যবহার কেরেছন, ইসহাকেক কেমন পরীক্ষার মধ্য িদেয় যেেত বাধ্য কেরেছন, মামা 
লাবােনর মেষপাল চরাবার সমেয় িসিরয়ার মেসোপতািময়ায় যাকোেবর প্রিত যে কীনা 
ঘেটেছ—এই সমস্ত কথা স্মরণ করুন। কেননা িতিন যেমন তাঁেদর হৃদয় যাচাই করার 
জন্যই তাঁেদর বেলায় তেমন হাপর িনরূপণ কেরিছেলন, তেমিন এখন এসব িকছুর মধ্য 
িদেয় িতিন প্রিতশোধ িনচ্ছেন না; এই সমস্ত িকছুর লক্ষ্য হল সংশোধন, কেননা তাঁর 
কােছর মানুষ যারা, প্রভু তােদর আঘাত কেরন’(ক)। এবং দাউদ সাধারণ অর্থে দেখান 
যে, এসমস্ত িকছু সকল ধার্মিেকর বেলায় সত্য; িতিন বেলন, ‘ধার্মিেকর অেনক ক্লেশ 



আেছ’(খ); এবং প্রেিরতেদর কার্যিববরণীেত প্রেিরতদূত বেলন, ‘ঈশ্বেরর রাজ্যে প্রেবশ 
করার জন্য আমােদর বহু ক্লেশ পেিরেয় যেেত হেব’(গ)।


[৪] আর আমরা সেটা যিদ না বুিঝ যা অেনেক পরীক্ষায় না পড়া সংক্রান্ত প্রার্থনা 
ক্ষেত্রে লক্ষ কের না, তাহেল আমােদর এমনটা বলেত হত যে, প্রেিরতদূেতরা যখন 
প্রার্থনা করেতন তখন তাঁেদর কথা শোনা হত না। কেননা তাঁরা জীবনকাল ধেরই বহু 
ক্লেশ ভোগ কেরিছেলন, পিরশ্রেম অেনক বেিশ, কারাবন্ধেন অেনক বেিশ, প্রহাের অেনক 
বেিশ, প্রাণ‑সঙ্কেট অেনকবার (ক)। কেবল সেই পেলর কথা ধরেল িতিন ইহুদীেদর হােত 
‘পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত‑দণ্ড’ ভোগ কেরিছেলন, িতনবার বেত্রাঘােত আঘাতগ্রস্ত 
হেয়িছেলন, তাঁেক একবার পাথর ছুেড় মারা হেয়িছল, িতনবার নৌকাডুিব সহ্য 
কেরিছেলন, অতল গহ্বেরর উপর এক িদন এক রাত কািটেয়িছেলন  (খ)। িতিন এমন 
মানুষ যাঁেক ‘পেদ পেদ’ ক্লেশ ভোগ করেত হেয়িছল, িযিন িদেশহারা বোধ কেরিছেলন, 
িনর্যািতত হেয়িছেলন ও যাঁেক আঘাত করা হেয়িছল  (গ), িকন্তু তবুও িতিন স্বীকার 
করেলন, ‘এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, িপপািসত, বস্ত্রহীন হেয় কষ্টে ভুগিছ, আমােদর 
আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবেরর মত এিদক ওিদক ঘুরেত হচ্ছে, িনজ হােত কাজ কের 
পিরশ্রম করিছ; অপমান পেেয় আশীর্বাদ করিছ, িনর্যািতত হেয় সহ্য করিছ, অভদ্র কথার 
িবপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি’(ঘ)। প্রেিরতদূেতরা যা িবষেয় প্রার্থনা কেরিছেলন যখন তােত 
সাড়া পানিন, তখন তাঁেদর তুলনায় িনম্নতর যেকোন ব্যক্তি যখন প্রার্থনা কের, ঈশ্বর যে 
তার কথা শুনেবন তােত কী আশা আেছ?


[৫] যারা ত্রাণকর্তার আজ্ঞার অিভপ্রায় সূক্ষ্মরূেপ পরীক্ষা-িনরীক্ষা কের না, তারা 
আমােক পরীক্ষা কর, প্রভু, আমােক যাচাই কর, আগুেন শোধন কর আমার অন্তর, 
আমার হৃদয় (ক) ২৬ নং সামসঙ্গীেতর এই বচন িভত্তি ক’রে তারা সহেজ এমনটা ধের 
িনেত পারেব যে, প্রার্থনা িবষেয় আমােদর প্রভু যা িশিখেয়েছন, তার চেেয় বচনটা 
এেকবাের িবপরীত কথা উপস্থাপন কের। িকন্তু িনেজর জানামেত পরীক্ষার মোট সংখ্যা 
পূর্ণ হেয়েছ, একথা জানা সত্ত্বেও কেইবা কখনও এমনটা ভাবল যে, সে িনেজর পরীক্ষার 
পিরসীমা অিতক্রম কেরেছ? এবং কোন্‌ অবস্থা-পিরস্থিেতই বা একজন এিবষেয় 
আস্থাবান হেব যে, পাপ না করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার তার আর কোন দরকার হয় না? 



সে িক গিরব? তার পক্ষে চুির না করা ও ঈশ্বেরর নােমর িদব্যি িদেয় শপথ না করা 
িবষেয় (খ) সতর্ক থাকা উিচত। সে িক ধনী? সে অবজ্ঞা না করুক, কেননা সে িমথ্যায় 
ভরা হেয় ও গর্বস্ফীত হেয় বলেত পাের কে আমােক দেখেত পায়?  (গ)। িযিন বচেন 
জ্ঞােন সব িদক িদেয়ই ধনবান  (ঘ) িছেলন, সেই পলও এিবষেয় দর্প করায় পাপ করার 
িবপদ থেেক রেহাই পেেয়িছেলন, িকন্তু অিতিরক্ত দর্প করা থেেক তাঁেক দূের রাখার জন্য 
তাঁর পক্ষে দরকার হেয়িছল, শয়তােনর কাঁটা তাঁেক ঘুিষ মারেব (ঙ)। আর যিদও এক 
ব্যক্তি সদ্বিেবেকর অিধকারী হত ও অিনষ্ট থেেক উেড় যেত, তবু বংশাবিলেত হেেজিকয়া 
সম্পর্কে যা লেখা আেছ, সেই কথা তার পড়া উিচত হত। কেননা লেখা আেছ, তাঁর হৃদয় 
গর্বোদ্ধত হেয়িছল িবধায়ই তাঁর পতন হেয়িছল (চ)।


[৬] আর যেেহতু দীনদিরদ্র মানুেষর সম্পর্কে আিম বেিশ িকছু বিলিন, সেজন্য যিদ 
কেউ এমনটা ভােব যে, দীনদিরদ্রের জন্য আদৌ কোন পরীক্ষা নেই, তাহেল তার এ 
জানা উিচত যে, সেই চক্রান্তকারী দীনহীন ও িনঃস্বেক ভূলুণ্ঠিত (ক) করার জন্য চক্রান্ত 
করেছ, িবেশষভােব একারেণ যে, শলোমন অনুসাের দিরদ্র হুমিকর সামেন দাঁড়ােত 
অক্ষম (খ)। এবং পার্থিব ঐশ্বর্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা না করার ফেল যে বহু মানুষ 
সুসমাচােরর সেই ধনী লোেকর (গ) পাশাপািশ হেয় শাস্তির স্থান পেেয়েছ, একথা বলা কী 
দরকার আেছ? এবং পিবত্রজনেদর পক্ষে যা সমুিচত আচরণ (ঘ), তার চেেয় নীচতর ও 
অযোগ্যতর ভােব ব্যবহার ক’রে িনেজেদর দিরদ্রতা হীনতর ভােব বহন করায় কত 
মানুষ তােদর স্বর্গের প্রত্যাশা  (ঙ) থেেক সের পেড়েছ? যারা ঐশ্বর্য ও দিরদ্রতার এই 
চূড়ান্ত সীমার মধ্যস্থােন রেয়েছ, তারাও তােদর মাঝাির সম্পেদর িভত্তিেত পাপ এড়ায় 
না।


[৭] িকন্তু দেেহ স্বাস্থ্যবান ও বলবান ব্যক্তিও সময় সময় এমনটা ধের িনেত পাের, 
কেবল িনেজর সুস্থতা ও বেলর জোেরই সে যেকোন পরীক্ষা থেেক মুক্ত। অথচ স্বাস্থ্যবান 
ও বলবান যারা, তােদর চেেয় আর কেই বা আেছ যে ঈশ্বেরর মন্দির ধ্বংস করার  (ক) 
পােপ বেিশ প্রবণ? কেননা পেদর অর্থ সকেলর কােছ এতই স্পষ্ট যে, সেিবষেয় কেউই 
িকছু বলেত সাহস পায় না। আর পীিড়ত অবস্থায় শুেয় কেইবা ঈশ্বেরর মন্দির ধ্বংস 
করার প্ররোচনা এিড়েয়েছ যখন সেসময় সে তত অলস অবস্থায় থাকায় অশুিচতা িবষেয় 



কুিচন্তা করার জন্য অিধক প্রবণ? আরও, সে যিদ িনেজর হৃদেয়র উপর সযত্নে দৃষ্টি না 
রােখ  (খ), তাহেল সে সেই কুিচন্তা বােদ যে আরও কতই না িভন্ন ধরেনর কষ্ট ভুগেত 
পাের, সেসম্পর্কেও কথা বলা িক দরকার আেছ? কেননা এমনটা দেখা যায় যে, যারা 
কষ্টে পরাভূত হয় ও অসুস্থতােক সাহেসর সঙ্গে বহন করেত জােন না, তারা অেনেকই 
দেেহর চেেয় আত্মায়ই পীিড়ত। এমনিক, অপমান এড়াবার লক্ষ্যে খ্রিষ্টের নাম মর্যাদার 
সঙ্গে বহন করেত লজ্জাবোধ ক’রে অেনেক অনন্ত লজ্জায় পিতত হেয়েছ।


[৮] কেউ না কেউ এমনটা ভাবেত পারেব যে, সে যখন লোকেদর দ্বারা গৌরবান্বিত 
হয়, তখন অপরীক্ষিত অবস্থায় িবশ্রাম করেত পাের। অথচ, বহুজেনর গৌরবারোপণ 
ক্ষেত্রে যারা গর্বোদ্ধত হয়, তারা িনেজেদর মজুির পেেয়ই গেেছ  (ক) বচনটা িক তােদর 
কােছ কঠোর নয়? এবং আপনারা কেমন কেরই বা িবশ্বাস করেত পােরন, যখন 
পরস্পেরর গৌরব গ্রাহ্য ক’রে অনন্য ঈশ্বেরর কাছ থেেক যে গৌরব আেস, তার অন্বেষণ 
কেরন না? (খ)। বচনটাও িক ভর্ৎসনার মত শোনায় না? এবং তথাকিথত অিভজাতেদর 
কৃত গর্বজিনত অপরােধর একটা তািলকা দেওয়া, ও তথাকিথত িনম্নজাতেদরও 
তোষণজিনত সেই অধীনতার একটা তািলকা দেওয়া যারা অজ্ঞতাবশত তােদরই প্রিত 
অধীনতা দেখায় যােদর তারা িনেজেদর চেেয় উচ্চ মেন কের, তেমন তািলকা দেওয়াও 
আমার িক দরকার আেছ? বস্তুত তেমন অধীনতা ঈশ্বর থেেক তােদর পৃথক কের যারা 
সেই প্রকৃত বন্ধুত্বের ভান কের যা িবষেয় তারা অভাবী ও যা মানব সম্পেদর মধ্যে 
সর্বোচ্চ সম্পদ।


[৯] অতএব, আেগ যেমন বেলিছ, পৃিথবীেত মানুেষর জীবন পরীক্ষা স্বরূপ  (ক)। 
তাই এসো, প্রার্থনা কির আমরা যেন পরীক্ষা থেেক রেহাই পেেত পাির; আমরা যেন 
পরীক্ষিত না হই এজন্য নয় (কেননা যারা পৃিথবীেত রেয়েছ িবেশষভােব তােদরই পক্ষে 
অপরীক্ষিত থাকা সম্ভব নয়), বরং যেন আমরা পরীক্ষার সমেয় পরাভূত না হই। আিম 
এমনটা ধের িনচ্ছি যে, পরীক্ষিত হেল যে কেউ পরাভূত হয়, সে িনেজই পরীক্ষায় প্রেবশ 
কের যেেহতু সেই পরীক্ষার জােল জিড়ত হেয় যায়। তেমন জােল ত্রাণকর্তা তােদরই 
খািতের প্রেবশ কেরিছেলন যারা আেগ সেই জােল ধরা পেড়িছল। পরম গীেতর কথা 
অনুসাের সে ‘জােলর বুনািনর ফাঁেকর মধ্য িদেয় তািকেয়’ তােদর সাড়া িদচ্ছে যারা 



আেগ সেই জােল ধরা পেড়িছল ও পরীক্ষায় প্রেবশ কেরিছল; ও যারা তার কেন হেয়েছ 
সে তােদর বেল, ‘ওঠ, কােছ চেল এসো, আমার সখী, আমার সুন্দরী, আমার 
কপোতী’(খ)। মানবজািতর জন্য কোন পিরস্থিিত যে পরীক্ষামুক্ত নয়, অিতিরক্ত প্রমাণ 
িহসােব আিম এও যোগ করব যে, যে কেউ ঈশ্বেরর িবধান জপ কের িনিশিদন  (গ) ও 
ধার্মিেকর মুখ জপ করেব প্রজ্ঞার বাণী (ঘ) বচনটা সার্থক করার জন্য সাধনা কের, সেও 
পরীক্ষামুক্ত নয়।


[১০] আিম কেনই বা সেই বহুজেনরও কথা উল্লেখ করব যারা পিবত্র শাস্ত্র 
অধ্যয়েন িনিবষ্ট থাকেত থাকেত িবধােন ও নবী-পুস্তকগুলোেত যা লেখা রেয়েছ তার 
অর্থ ভুল বুেঝেছ যার ফেল যা িকছু অসার ও হাস্যকর তেমন ঈশ্বরিনন্দাজনক ও 
ভক্তিহীন তত্ত্বে িনিবষ্ট হেয়েছ? এভােব যােদর পতন হেয়েছ, তারা অেনক, যিদও 
এমনটা মেন হয় না যে, শাস্ত্র অবেহলার দােয় ওেদর দোষী বেল সাব্যস্ত করা যায়। 
প্রৈিরিতক লেখাগুলো ও সুসমাচারগুলোর বহু পাঠক-পািঠকাও একই দশার ভাগী 
হেয়েছ, কেননা িবচার-িবেবচনার অভােব ওরা অপর এমন পুত্র বা িপতােক বািনেয়েছ 
যারা সেই একমাত্রজন থেেক িভন্ন িযিন সত্য অনুসাের গৃহীত ও পিবত্রজনেদর তত্ত্বে 
বর্ণিত। কেননা যে কেউ ঈশ্বর বা তাঁর খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সত্য মােন না, সে ‘সত্যকার ঈশ্বর’ 
ও তাঁর ‘একমাত্র জিনতজন’(ক) থেেক সের পেড়েছ। যােক সে িনর্বুদ্ধিতা সহকাের 
বািনেয়েছ ও িপতা বা পুত্র বেল মান্য কের, সে প্রকৃতপক্ষে উপাসনা কের না, ও 
তেমনটা এজন্য ঘেটেছ যে, সে সেই পরীক্ষা িচনেত পােরিন যা পিবত্র শাস্ত্র পােঠ ওত 
পেেত রেয়েছ, ফেল সে যে লড়াইেত িনেজেক তািলকাভুক্ত কেরেছ, সে সেই লড়াইেয়র 
জন্য অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় দাঁড়ায়িন।


[১১] অতএব, যেন পরীক্ষিত না হই এজন্য আমরা প্রার্থনা করব এমন নয়, কেননা 
তেমনটা সম্ভব নয়, িকন্তু এজন্যই প্রার্থনা করব যেন পরীক্ষার জােল ধরা না পিড়, কারণ 
যারা তােত জিড়ত তােতও পরাভূত। তাই, এই প্রার্থনার বাইেরও লেখা রেয়েছ ‘তোমরা 
প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়’(ক), ও এ বচেনর অর্থ সম্ভবত আেগকার আলোচনায় 
স্পষ্ট হেয় গেেছ। এবং [প্রভুর শেখানো] প্রার্থনায় আমােদর িপতা ঈশ্বেরর কােছ 
আমােদর বলা উিচত, ‘আমােদর পরীক্ষায় এনো না’। এজন্য, যে প্রার্থনা কেরিন বা যার 



প্রার্থনা শোনা হয়িন, ঈশ্বর যে তােক পরীক্ষায় আেনন সেসম্পর্কে আমােদর কী ভাবা 
উিচত তা দেখা উপযোগী হেব। কেননা যখন একজন পরীক্ষায় পেড় পরাভূত হয়, তখন 
ঈশ্বর িনেজই যে কাউেক পরীক্ষায় আেনন কেমন যেন তােক পরাজেয়র হােত তুেল 
দেন, তা ভাবা যুক্তিহীন। একই অযুক্তি তােকও অেপক্ষা কের যে ‘তোমরা প্রার্থনা কর 
যেন পরীক্ষায় না পড়’ বচনটা ব্যাখ্যা করেত চেষ্টা কের। কেননা যখন পরীক্ষায় পড়া 
এমন পাপ যা না করার জন্য আমরা প্রার্থনা কির, তখন এমনটা ধের নেওয়া িক 
অযৌক্তিক নয় যে, িযিন অিনষ্টকর ফল ফলােত পােরন না (খ), সেই মঙ্গলময় ঈশ্বর কোন 
একজনেক অিনষ্টে জিড়েয় দেেবন?


[১২] রোমীয়েদর কােছ পল যা বেলন, এক্ষেত্রে তা যোগ করা উপযোগী। িতিন 
বেলন, ‘িনেজেদর প্রজ্ঞাবান বলেত বলেত তারা মূর্খ হেয়েছ, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বেরর 
গৌরবেক ক্ষয়শীল মানুেষর, পািখর, চতুষ্পেদর ও সিরসৃেপর সাদৃশ্যে গড়া প্রিতমূর্তির 
সঙ্গে িবিনময় কেরেছ। এজন্য ঈশ্বর তােদর িনেজেদর মেনর নানা অিভলাষ অনুসাের 
এমন অশুিচতার হােত তােদর ছেেড় িদেয়েছন যে, তারা িনেজরাই িনেজেদর দেেহর 
অসম্মান ঘটায়’(ক); এবং দু’ এক পদ পের িতিন বেল চেলন, ‘তাই ঈশ্বর জঘন্য িরপুর 
হােত তােদর ছেেড় িদেয়েছন: তােদর স্ত্রীলোেকরা প্রাকৃিতক যৌন সম্পর্কেক 
প্রকৃিত‑িবরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে িবিনময় কেরেছ; তেমিনভােব পুরুেষরাও প্রাকৃিতক 
নারী‑সম্পর্ক ত্যাগ কের এেক অন্যের কামনায় জ্বেল পুেড়েছ’ ইত্যািদ; এবং পর পের 
বেল চেলন, ‘আর যেেহতু তারা িনেজেদর জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরেক স্বীকার করেত সম্মত 
হয়িন, সেজন্য ঈশ্বর ভ্রষ্ট মেনর হােতই তােদর ছেেড় িদেয়েছন; ফেল যা অনুিচত, 
তারা তা‑ই কের থােক’(খ)। এ বচনগুলো দ্বারাই আমােদর তােদর প্রিতরোধ করেত হেব 
যারা ঈশ্বরত্বেক দু’ভাগ কের িছন্ন কের ও এমনটা ধের নেয় যে আমােদর প্রভুর মঙ্গলময় 
িপতা িবধােনর ঈশ্বেরর চেেয় আলাদা একজন (গ)। যে কেউ প্রার্থনায় ব্যর্থ হয়, মঙ্গলময় 
ঈশ্বর িক তােক পরীক্ষার মধ্যে চালান? যারা কোন না কোন ভােব পাপ কেরেছ, 
মঙ্গলময় ঈশ্বর িক তােদর িনেজেদর মেনর নানা অিভলাষ অনুসাের এমন অশুিচতার 
হােত তােদর ছেেড় দেন যে, তারা িনেজরাই িনেজেদর দেেহর অসম্মান ঘটায়? (ঘ)। আর 
যেেহতু ওরা নািক বেল যে, যেেহতু িতিন িবচার ও শাস্তি দেওয়া থেেক মুক্ত, সেজন্য 
িতিনই িক তােদর ‘জঘন্য িরপুর হােত’ ও ‘ভ্রষ্ট মেনর হােত ও অনুিচত’(ঙ) আচরেণর 



হােত তােদর ছেেড় দেন? এসমস্ত িকছু ধের িনেল, তেব যিদও ঈশ্বর দ্বারা তােদর ছেেড় 
দেওয়া হেয় না থাকত, তেব তারা িক ‘তােদর িনেজেদর মেনর নানা অিভলােষ’ রেয় 
থাকত না? এবং যিদও ঈশ্বর তােদর ‘জঘন্য িরপুর হােত’ ছেেড় না িদেতন, তেব তারা 
িক তােত িনেজরাই পিতত হত না? আর যারা তেমন দণ্ডে দণ্ডিত, যিদও ঈশ্বর তােদর 
ছেেড় না িদেতন, তেব তারা িক ‘ভ্রষ্ট মেনর হােত’ িনেজরাই পড়ত না?


[১৩] আিম তো ভালই জািন যে এসমস্ত সমস্যা ওেদর কােছ কষ্টকর, ও িঠক এই 
কারেণই ওরা অপর এমন ঈশ্বরেক বািনেয়েছ িযিন স্বর্গ-মর্তের িনর্মাতার চেেয় িভন্ন, 
কেননা ওরা িবধােন ও নবী-পুস্তকািদেত সদৃশ বহু বচন পেেয়েছ ও এমনটা স্থির কেরেছ 
যে, তেমন বাণী িযিন উচ্চারণ কেরন িতিন মঙ্গলময় হেত পােরন না। ‘আমােদর 
পরীক্ষায় এনো না’ বচন ক্ষেত্রে িনেজই যেথষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হেয়িছ িবধায় ও 
সেইজন্য প্রৈিরিতক নানা বচন উপস্থাপন কেরিছ িবধায় এবার আমােক দেখেত হেব, 
সেই সমস্ত অযৌক্তিক িবষেয় যুক্তিসঙ্গত সমাধান পাওয়া যেেত পাের িকনা। আিম মেন 
কির, ঈশ্বর প্রিতিট যুক্তি-িবিশষ্ট আত্মার সঙ্গে এমনভােব ব্যবহার কেরন যােত সেই 
আত্মােক অনন্ত জীবেন চালনা করেত পােরন, যিদও সেই আত্মা অনুক্ষণ স্বাধীন ইচ্ছার 
অিধকারী ও তার িনেজর দািয়ত্বে হয় শ্রেয়তর কাজকর্মের মাধ্যেম মঙ্গলময়তার চূড়ায় 
আরোহণ কের, না হয় মন্দতার পরমসীমা িবষেয় উদাসীনতার ফেল কোন না কোন 
ধােপ অবরোহণ কের। সেই অনুসাের, যেেহতু দ্রুত ও অিত শীঘ্র িনরাময় এমনটা 
ঘটােত পাের যে, কোন না কোন মানুষ যে রোেগ আক্রান্ত হেয়িছল সেটার ব্যাপাের 
অবজ্ঞা বোধ করেত পাের যার ফেল সেই মানুষ সুস্থতা লােভর পের দ্বিতীয় বােরর মত 
সেই রোেগ আক্রান্ত হয়, তেমিন িতিন তেমন অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত ভােব এমনটা হেত 
িদেত পােরন যেন রোগটা বৃদ্ধি পায়, এমনিক রোগটা যেন সেই লোেকর মধ্যে এমন 
ভােব বৃদ্ধি পায় যার ফেল রোগটা িনরামেয়র অতীত হয়, এবং এর ফেল, বহুিদন ধের 
অিনষ্টে িলপ্ত থেেক ও যে পাপ আকাঙ্ক্ষা করিছল তােত পূর্ণ হেয় সেই লোেকরা তােত 
পিরতৃপ্ত হেয় উেঠ সেই অিনষ্ট সম্পর্কে সেচতন হয় যা তারা িনেজরা িনেজেদর জন্য 
ঘিটেয়েছ ও সেইভােব তারা তা‑ই ঘৃণা করেত শেেখ যা আেগ সাগ্রেহ গ্রহণ করত, যােত 
কের যখন তারা িনরাময় হয় তখন যেন স্থিতমূল হেয় সেই সুস্থতা উপভোগ করেত পাের 



যা তােদর দৈিহক িনরামেয়র মাধ্যেম তােদর আত্মারই উপকাের এেসেছ। িঠক তাই 
ঘেটিছল সেই ‘নানা জােতর’ লোকেদর বেলায় যারা ইস্রােয়ল সন্তানেদর মধ্যে িছল। 
তােদর কামনা বড়ই িছল, এবং ইস্রােয়ল সন্তােনরা বসল ও হাহাকার করল; বলল, ‘কে 
আমােদর মাংস খেেত দেেব? হায় হায়, আমােদর মেন পড়েছ সেই মােছর কথা, যা 
িমশর দেেশ আমরা িবনামূল্যে খেতাম; সেই সশা, তরমুজ, নীলশাক, পিঁয়াজ ও রসুেনর 
কথাই মেন পড়েছ! এখন আমােদর প্রাণ শুিকেয় যাচ্ছে; এখােন আর িকছু নেই; 
আমােদর চোেখর সামেন এই মান্না ছাড়া আর িকছুই নেই’(ক); ও অল্প কেয়কটা বচন 
পের লেখা আেছ, মোিশ লোকেদর হাহাকার শুনেত পেেলন, প্রিতিট পিরবােরর লোেকরা 
িনজ িনজ তাঁবুর প্রেবশদ্বাের দাঁিড়েয় কাঁদিছল  (খ)। আরও, কেয়কটা পদ পের, প্রভু 
মোিশেক বেলন, ‘তুিম লোকেদর বল: আগামীকােলর জন্য িনেজেদর শুচীকৃত কর, 
আর মাংস খেেত পারেব, কেননা তোমরা প্রভুর কােন হাহাকার কেরছ, বেলছ, কেইবা 
আমােদর মাংস খেেত দেেব? হায় হায়, িমশের আমােদর কতই না মঙ্গল িছল! আচ্ছা, 
প্রভু তোমােদর মাংস দেেবন, আর তোমরা মাংস খােব: একিদন বা দু’ িদন বা পাঁচ িদন 
বা দশ িদন বা কুিড় িদন তা খােব এমন নয়; পুরা এক মাস ধেরই খােব; যতিদন না 
তা তোমােদর নাক থেেক বের হয় ও তোমােদর কােছ ঘৃণ্য হয়, ততিদন খােব, কারণ 
তোমােদর মােঝ িযিন উপস্থিত, সেই প্রভুেক তোমরা অগ্রাহ্য কেরছ, এবং তাঁর সামেন 
হাহাকার কের একথা বেলছ: আমরা কেনই বা িমশর থেেক বের হেয় এেসিছ?’(গ)


[১৪] অতএব, এসো, আমরা দেিখ, যে বর্ণনা আিম উপস্থাপন কেরিছ, সেই বর্ণনা 
‘আমােদর পরীক্ষায় এনো না’ বচন ও প্রৈিরিতক উক্তির অযৌক্তিকতা সমাধােন উপযোগী 
হয়।


ইস্রােয়ল সন্তানেদর মধ্যে উপস্থিত সেই নানা জােতর মানুেষরা ও তােদর সঙ্গে 
ইস্রােয়ল সন্তােনরা িনেজরাও বড় কামনা ভোগ কের হাহাকার কেরিছল। এটাই স্পষ্ট যে, 
যতিদন না তারা যা কামনা করিছল তা পেত, ততিদন তারা তুষ্ট হত না, ও তােদর 
ভাবােবগ শেষ হত না। িকন্তু সেই দয়াবান ও মঙ্গলময় ঈশ্বর তােদর কামনা মঞ্জুর করায় 
তা এমন ভােব মঞ্জুর করেত ইচ্ছা কেরনিন যােত সেই কামনা তােদর অন্তের থেেক 
যেত। সেইজন্য িতিন বেলন, তারা এক িদন মাত্রই মাংস খােব না, কারণ যিদ তারা 
অল্প সমেয়র জন্যও মাত্র মাংস খেত তাহেল তােদর ভাবােবগ থেেক যেত ও তােত 



তােদর আত্মায় আগুন লেেগ যেত ও জ্বলন্ত হেয় উঠত। তারা যা দু’ িদেনর জন্য কামনা 
করিছল, তাও িতিন তােদর মঞ্জুর কেরনিন। যেেহতু িতিন ইচ্ছা করিছেলন তারা সেই 
মাংেস পিরতৃপ্ত হেব, সেজন্য িতিন এমন কথা উচ্চারণ কেরন যা যে কেউ বুদ্ধির 
অিধকারী তার কােছ একটা হুমিকর মত শোনায়, যিদও তােদর কােছ তা সন্তোষজনক 
িছল: “তোমরা মাংস খেেত খেেত শুধু পাঁচ িদন কাটােব না, সেই িদনগুলোর দ্বিগুণ 
সময়ও নয়, ও সেই সমেয়র িতনগুণ সময়ও নয়; না, তোমরা পুরা এক মাস ধেরই 
মাংস খেেত খেেত কাটােব যতিদন যা তোমরা উত্তম মেন করিছেল তা তোমােদর নাক 
থেেক তোমােদর কােছ ঘৃণ্য ভাবােবেগর সঙ্গে ও তোমােদর িনন্দাজনক ও হীন কামনার 
সঙ্গেও বের হয়। এইভােব আিম তোমােদর কামনা থেেক তোমােদর আজীবন মুক্ত করব, 
যােত যখন তোমরা বের হও, তখন সমস্ত কামনা থেেক শুচীকৃত হেত পার ও তা থেেক 
মুক্ত হবার জন্য তোমরা যা সহ্য কের এেসিছেল সেই কষ্ট স্মরেণ রাখ। তােত তোমরা 
সেই অবস্থায় পুনরায় পড়েতও সক্ষম হেব না, অথবা, দীর্ঘ সময়কােলর পের তোমােদর 
কামনাজিনত কষ্টভোগ িবস্মরেণর কারেণ তেমনটা ঘটেল, যে বাণী সমস্ত ভাবােবগ 
থেেক তোমােদর সম্পূর্ণরূেপ মুক্ত কের তা িনেজেদর অন্তের একীভূত করায় ব্যর্থ হেল, 
পরবর্তীকােল অিনষ্টে পড়েল ও পুনরায় পার্থিব বস্তু কামনা করেল ও বর্তমানকােল যা 
কামনা করছ তা দ্বিতীয়বােরর মত তেমন বস্তু পাবার জন্য যাচনা করেল, তেব যা 
কামনা কর তা ঘৃণা করেব ও এর ফেল সেই মঙ্গলকর বস্তুর িদেক ও সেই স্বর্গীয় খাদ্যের 
িদেক দ্রুতই চলেব যা তােদরই দ্বারা অবজ্ঞাত যারা অিনষ্টের কামনা কের।”


[১৫] তেমনটা তােদর বেলায়ও ঘটেব যারা অক্ষয়শীল ঈশ্বেরর গৌরবেক ক্ষয়শীল 
মানুেষর, পািখর, চতুষ্পেদর ও সিরসৃেপর সাদৃশ্যে গড়া প্রিতমূর্তির সঙ্গে িবিনময়  (ক) 
কেরেছ, যােদর এই কারেণ িনেজেদর মেনর নানা অিভলাষ অনুসাের এমন অশুিচতার 
হােত ছেেড় (খ) দেওয়া হেয়েছ ও পিরত্যাগ করা হেয়েছ, যারা বুদ্ধিহীন ও অনুভূিতহীন 
একটা দেেহ সেই একজেনরই নাম আরোপ কেরেছ িযিন চেতনা-িবিশষ্ট ও যুক্তিক্ষমতা 
সম্পন্ন প্রাণীেদর উপর চেতনা শুধু নয়, যুক্তিক্ষমতাও মঞ্জুর কেরেছন, ও অন্যান্যেদর 
উপর সম্পূর্ণরূেপ ও যুক্তিসঙ্গতভােব ধারণা ও িচন্তা করার ক্ষমতারও অনুগ্রহ মঞ্জুর 
কেরেছন। এটাও যুক্তিসঙ্গত যে, ঈশ্বরেক প্রত্যাখ্যান করায় ও ঈশ্বর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত 



হওয়ায় তেমন মানুষেদর তাঁর দ্বারা ‘জঘন্য িরপুর হােত’ ছেেড় দেওয়া হেব ও তারা সেই 
‘ভ্রান্তির যোগ্য প্রিতফল’(গ) পােব যা দ্বারা তারা সেই চুলকািনজনক অিভলাষ 
ভালবাসল। কেননা তােদর ভ্রান্তির যোগ্য প্রিতফল তারা তখনই পােব যখন প্রজ্ঞাময় 
দহন দ্বারা (ঘ) শোধনকৃত হওয়ার চেেয় বা কারাগাের তােদর প্রিতটা ঋণ শেষ কিড়টা 
পর্যন্ত শোধ করার চেেয় (ঙ) তােদর বরং “জঘন্য িরপুর হােত ছেেড় দেওয়া হয়”। কেননা 
যখন “জঘন্য িরপুর হােত”, আর প্রকৃিতগত শুধু নয়, িকন্তু বহু “প্রকৃিত-িবরুদ্ধও িরপুর 
হােত তােদর ছেেড় দেওয়া” হয়, তখন, কেমন যেন আত্মা ও মেনর অিধকারী আর নয় 
বরং সম্পূর্ণরূেপ মাংস হেয় িগেয় তারা সেই মাংস দ্বারা দূিষত ও কলুিষত হয়; অন্য 
িদেক আগুেন ও কারাগাের তারা তােদর ভ্রান্তির যোগ্য প্রিতফল না পেেয় বরং িনেজেদর 
ভ্রান্তিেত অিভলাষ ভালবাসার পাশাপািশ যে সমস্ত অিনষ্ট দ্বারা তারা আক্রান্ত হেয়িছল, 
সেই সমস্ত অিনষ্ট থেেক পিরত্রাণদায়ী কষ্টভোেগর সঙ্গে উপকারী পিরশুদ্ধি গ্রহণ কের। 
আর এইভােবই তারা সেই সমস্ত মিলনতা ও রক্ত থেেক মুক্তিলাভ কের যার মধ্যে এতই 
দূিষত ও কাদাগ্রস্ত িছল যে, িনেজেদর ধ্বংস থেেক পিরত্রাণ পােব বেল তারা কল্পনাও 
করেত পারত না। তাই ঈশ্বর ‘িবচােরর আত্মা ও দহেনর আত্মা দ্বারা’ িসয়োন পুত্র ও 
কন্যােদর ‘মিলনতা ধৌত করেবন’ ও তােদর মধ্য থেেক ‘যত রক্তিচহ্ন মুেছ’ দেেবন (চ)। 
কারণ িতিন ধাতুশোধেকর আগুেনর মত ও রজেকর সাবােনর মত এেস  (ছ) যারা 
ঈশ্বরেক উপযুক্ত ভােব জানেত অিনচ্ছুক িছল িবধায় তেমন িনরাময়-ক্রিয়ার প্রয়োজেন 
িছল, িতিন তােদর িনখাদ করেবন ও শোধন করেবন। আর যখন তােদর তেমন 
প্রিতক্রিয়ার হােত তুেল দেওয়া হেব, তখন তারা ইচ্ছাকৃত ভােবই তােদর সেই ‘ভ্রষ্ট 
মন’(জ) ঘৃণা করেব, কেননা ঈশ্বর এমনটা ইচ্ছা কেরন যেন মানুষ বাধ্য হেয় নয় িকন্তু 
ইচ্ছাকৃত ভােবই মঙ্গল অর্জন কের। বাস্তিবকই এমনটা হেত পাের যে, অিনষ্টের সঙ্গে 
দীর্ঘ িমলেনর পের কেউ না কেউ অিনষ্টের জঘন্যতা সম্পর্কে সেচতন হবার জন্য িকছুটা 
কষ্টভোগ করেব, িকন্তু তবু তা থেেক যেন িমথ্যায় সুন্দর বেল গণ্য এমন বস্তু থেেক দূের 
সের যােব।


[১৬] তাছাড়া, এিবষয়ও িবেচবনা কর যিদ এইজন্যই ঈশ্বর ফারাওর হৃদয় কিঠন 
কেরিছেলন (ক), অর্থাৎ যােত কের তাঁর হৃদয় কিঠন িছল িবধায়ই ফারাও এমনটা বলেত 



না পারেতন যা পের প্রকৃতপক্ষে বেলিছেলন, তথা, প্রভু ধর্মময়, আিম ও আমার 
জনগণই ভক্তিহীন  (খ)। তাসত্ত্বেও দরকার িছল, তাঁেক আরও বেিশ কিঠন করা হেব ও 
িতিন আরও বেিশ কষ্টভোগ করেবন, পােছ তত শীঘ্রই সেই কািঠন্য থেেক রেহাই পেেয় 
িতিন সেই কািঠন্য এমিন একটা অিনষ্ট বেল গণ্য কের আরও বহুগুেণ বেিশ কািঠন্যের 
যোগ্য হেতন। প্রবচনমালার কথামত যিদ পািখেদর জন্য জাল পাতা অন্যায্য নয়  (গ), 
তাহেল ঈশ্বর এেকবাের ন্যায্যতার সঙ্গেই আমােদর ‘ফাঁেদ’ চািলত কেরন (সেই বচন 
অনুসাের, তথা তুিম আমােদর এেনছ ফাঁেদর মধ্যে (ঘ))। িকন্তু নূনতম পািখ সেই চড়ুই 
পািখও ঈশ্বর ইচ্ছা না করেল ফাঁেদ পেড় না (ঙ), কেননা ফাঁেদ সেই পািখর পড়াটা তার 
পাখার প্রভােবর সিঠক ব্যবহার না করার ফেলই হেয়েছ, কারণ পািখটােক পাখা দেওয়া 
হেয়িছল সে যেন ঊর্ধ্বে উড়েত পাের। তাই এসো, প্রার্থনা কির, যেন আমরা এমন িকছু 
না কির যা ঈশ্বেরর ন্যায়িবচার দ্বারা আমােদর পরীক্ষায় আনীত হবার যোগ্য করেব। 
কেননা যে কেউ সেইভােব পরীক্ষায় আনীত হয়, তােক ঈশ্বর দ্বারাও ‘িনেজর হৃদেয়র 
নানা অিভলাষ অনুসাের অশুিচতার হােত ছেেড়’(চ) দেওয়া হয়, তােক ‘জঘন্য িরপুর 
হােত ছেেড়’(ছ) দেওয়া হয়, ও যেেহতু সে ‘ঈশ্বরেক স্বীকার করেত সম্মত হয়িন’, সেজন্য 
তােক ‘ভ্রষ্ট মেনর হােত’(জ) ও অনুিচত আচরেণর হােতও ছেেড় দেওয়া হয়।


[১৭] পরীক্ষার উপযোিগতা মোটামুিট এরূপ। আমােদর আত্মা যা গ্রহণ কেরেছ, তা 
ঈশ্বেরর কােছ বােদ সকেলর কােছ, এমনিক আমােদর িনেজেদরও কােছ অজানা। িকন্তু 
পরীক্ষার মধ্য িদেয় তা প্রকাশ পায়, যার ফেল, আমরা যে কেমন মানুষ, তেমন জানাটা 
আর এড়ােত পাির না। এবং িনেজেদর জানার ফেল আমরা ইচ্ছা করেল আমােদর 
িনেজেদর অিনষ্ট সম্পর্কেও সেচতন হেয় উিঠ, ও পরীক্ষার মধ্যে িদেয় মঙ্গলকর যা িকছু 
আমােদর প্রকাশ করা হেয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এবং পরীক্ষা-সকল যে 
আমােদর কােছ আেস যােত আমােদর প্রকৃত স্বভাব আমােদর িনেজেদর কােছ প্রকািশত 
হয় ও আমরা যেন তা‑ই দেখেত পাই যা আমােদর হৃদেয় গুপ্ত, তা ঈশ্বর দ্বারা যোব 
পুস্তেক স্থািপত। বচনটা এরূপ, ‘আিম তোমােক ধার্মিক বেল প্রকাশ করব, তুিম িক মেন 
কর আিম শুধু এই কারেণই তোমােক সাড়া িদেয়িছ? (ক)। এবং দ্বিতীয় িববরেণ, িতিন 
তোমােক নিমত করেলন, তোমােক ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করােলন, তোমােক মান্নায় 



পিরপুষ্ট করেলন ও তোমােক সেই মরুপ্রান্তেরর মধ্য িদেয় চালনা করেলন যেখােন িছল 
জ্বালাদায়ী সাপ ও িবেছ ও িপপাসা যােত তোমার হৃদেয় যে িক িক িছল তা তুিম যেন 
জানেত পারেত (খ)।


[১৮] আমরা বাইেবেলর সেই বর্ণনা স্মরণ করেত ইচ্ছুক হেল তেব আমরা জানেত 
পারব যে, হবােক তত সহজ প্রবঞ্চনা ও তাঁর িবকৃত যুক্তি যে তখনই ঘেটিছল যখন তাঁরা 
ঈশ্বেরর প্রিত অবাধ্য হেয়িছেলন ও সােপর কথা শুেনিছেলন, তা নয়, সেই সমস্ত িকছু 
বরং হবা পরীক্ষিত হবার আেগও িছল। এজন্যই সাপ তাঁর কােছ িগেয়িছল, কেননা 
সাপটা িনেজর চতুরতার মাধ্যেম হবার দুর্বলতা অনুভব কেরিছল (ক)। তাছাড়া, কাইন 
যখন িনেজর ভাইেক খুন কেরিছল, তখনই যে অিনষ্টের উদ্ভব হল তাও নয়, কেননা 
আমােদর হৃদয় জােনন িযিন, সেই ঈশ্বর কাইন বা তার অর্ঘ্যের প্রিত মুখ তুেল 
চানিন (খ), বরং তার ধূর্ততা তখনই প্রকাশ্য হল যখন সে আেবলেক খুন কেরিছল। এবং 
নোয়া যে আঙুররস চাষ কেরিছেলন তা পান কের যিদ ‘মাতাল না হেতন’ ও িনেজেক 
‘বস্ত্রহীন অবস্থায়’ না দেখােতন, তাহেল হােমর দুষ্ট আচরণ ও িনেজর িপতার প্রিত তাঁর 
অভক্তি, ও আপন জন্মদাতার প্রিত তাঁর ভাইেদর সম্মান ও মর্যাদাও প্রকাশ পেত না (গ)। 
এমনটা মেন হয় যে, যাকোেবর িবরুদ্ধে এসৌেয়র চক্রান্তও তাঁর আশীর্বাদ-বঞ্চনার জন্য 
যেথষ্ট সুযোগ িছল, অথচ তাঁর আত্মা দুশ্চিরত্রতা ও ধর্মহীনতার ‘িশকেড়র’ অিধকারী 
িছল (ঘ)। আর যিদ যোেসেফর মিনেবর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে প্রেেম না পড়ত, তাহেল যেকোন 
লালসা-আক্রমণ ক্ষেত্রে বলবান সেই যোেসেফর কৌমার্যের উজ্জ্বল আদর্শ িবষেয়ও িকছুই 
জানেত পারতাম না (ঙ)।


[১৯] সুতরাং, ধারাবািহক পরীক্ষার মধ্যকার অবসরকােল, এসো, আসন্ন পরীক্ষার 
িবরুদ্ধে স্থিতমূল হেয় দাঁড়াই ও যা িকছু ঘটেত পাের সেিবষেয়ও প্রস্তুত হেয় থািক, যেন 
অপ্রস্তুিত-দােয় দোষী বেল প্রিতপন্ন না হেয় বরং আেগ থেেক সযত্নে তৈরী মানুেষর 
পিরচয় িদেত পাির। কেননা আমরা আমােদর সাধ্যমত সবিকছু করার পর আমােদর 
মানব দুর্বলতা বশত যা িকছু ঘাটিত দেখা দেেব, ঈশ্বর তা ‘পূরণ করেবন’(ক), কেননা 
যারা তাঁেক ভালবােস, িতিন তােদর মঙ্গেলর উদ্দেেশ সবিকছুেত কার্যকর হন (খ), কারণ 



তারা যে িক হেয় উঠেব, তা িতিন িনেজর িনর্ভুল পূর্বজ্ঞান অনুসাের আেগ থেেক 
দেেখেছন।


‘সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার কর’


৩০। [১] আমার এমনটা মেন হয় যে, ‘আমােদর পরীক্ষায় এনো না’ আপন বচেন লুক 

‘সেই ধূর্তজন থেেক আমােদর িনস্তার কর’(ক) বচেনর অর্থও আমােদর িশিখেয়েছন। 
কেননা এমনটা স্বাভািবক হেত পাের যে, প্রভু সেই িশষ্যের (খ) কােছ সংক্ষিপ্ত ভােব কথা 
বেলিছেলন যেেহতু সেই িশষ্য ইিতমধ্যে যেথষ্ট সহায়তা পেেয়িছেলন, িকন্তু যােদর পক্ষে 
স্পষ্টতর িশক্ষা দরকার িছল, সেই লোেকর িভেড়র কােছ িতিন সাধারণ ভােব কথা 
বেলিছেলন। যে শত্রু িনেজর সমস্ত চালািক দ্বারা বা িনেজর ইচ্ছার যেকোন সেবাকর্মী 
দ্বারা আমােদর সঙ্গে সংগ্রাম (গ) কের থােক, যখন আমরা সেই শত্রুর আক্রমেণর অধীন 
নই, তখন ঈশ্বর আমােদর িনস্তার কেরন না; িতিন বরং তখনই আমােদর িনস্তার কেরন 
যখন আমােদর িবরুদ্ধে যাই ঘটুক না কেন আমরা সেই সমস্ত িকছুর সামেন সাহেসর 
সঙ্গে স্থিতমূল হেয় দাঁড়াই ও িবজয়ী হই। আিম এইভােবই ‘ধার্মিেকর অেনক ক্লেশ 
আেছ, িকন্তু সেই সবিকছু থেেক িতিন তােক উদ্ধার কেরন’(ঘ) বচনটা ব্যাখ্যা কেরিছলাম, 
কেননা আমরা যখন ক্লেশভোগ করিছ না, তখন যে ঈশ্বর ক্লেশ থেেক আমােদর উদ্ধার 
কেরন এমন নয়, (কেননা যখন পল বেলন ‘আমােক পেদ পেদ ক্লেশ ভোগ করেত 
হচ্ছে’(ঙ), তখন িতিন বলেত চান িতিন িঠক সেসময়ই ক্লেশভোগ করিছেলন), িকন্তু 
িতিন তখনই আমােদর উদ্ধার কেরন, যখন আমরা ক্লিষ্ট হেয়ও ঈশ্বেরর সহায়তায় চূর্ণ 
হই না। িহব্রুেদর ঐিতহ্য অনুসাের ক্লেশ বলেত এমন দুর্দশা বোঝায় যা িনেজেদর 
ইচ্ছার িবরুদ্ধ হয়; অন্যিদেক ‘চূর্ণ হওয়া’ আমােদর সেই স্বাধীন ইচ্ছার উপর িনর্ভর কের 
যা ক্লেশ দ্বারা পরাভূত হেয়েছ ও ক্লেেশর হােত িনেজেক সঁেপ িদেয়েছ। তাই পল সিঠক 
অর্থেই বেলন, ‘পেদ পেদ আমােদর ক্লেশ ভোগ করেত হচ্ছে, িকন্তু আমরা চূর্ণ হই 
না’(চ)। আিম মেন কির, সামসঙ্গীত-মালার এই পদ একই অর্থ বহন কের, তথা, আমার 
‘ক্লেেশ তুিম আমােক প্রসািরত স্থােন রেেখছ’(ছ), কারণ দুর্দশার িদেন ঈশ্বেরর 
সাহসদানকারী ও পিরত্রাণদায়ী বাণীর সহযোিগতা ও উপস্থিিত জিনত আনন্দ ও 
প্রফুল্লতা ‘প্রসারণ’ বেল অিভিহত।




[২] ‘সেই ধূর্তজন থেেক’ প্রত্যেকেক ‘িনস্তার’ বাক্যটাও একইভােব বুঝেত হেব। 
শয়তান যোবেক নানা পরীক্ষায় িঘের রাখবার অিধকার পায়িন িবধায়ই যে ঈশ্বর তাঁেক 
িনস্তার কেরিছেলন এমন নয়, কেননা শয়তান সেই অিধকার পেেয়িছল (ক), িকন্তু এইজন্য 
তাঁেক িনস্তার কেরিছেলন কারণ ‘সেইসব িকছুেত’ যোব প্রভুর সামেন পাপ না কের (খ) 

বরং িনেজর ধর্মিষ্ঠতা ব্যক্ত কেরিছেলন। তাই যখন শয়তান বেলিছল, ‘যোব িবনা স্বার্থেই 
িক ঈশ্বরেক ভয় কের? তুিম তার চারিদেক, তার বািড়র চারিদেক ও তার সবিকছুর 
চারিদেক িক রক্ষণ‑বেষ্টনী রাখিন? তুিম িক তার সমস্ত কর্ম আিশসমণ্ডিত করিন ও তার 
পশুপাল দেশ জুেড় ছড়াওিন? িকন্তু তুিম একবার হাত বািড়েয় তার সেই সবিকছু স্পর্শ 
কর, আর সে অবশ্যই তোমার মুেখর উপেরই তোমােক অিভশাপ দেেব’(গ)। িকন্তু 
শয়তান যা বেলিছল, যোব সেই সবিকছু ভোগ করার পের ঈশ্বরেক তাঁর মুেখর উপেরই 
অিভশাপ দেনিন বরং শয়তােনর হােত তাঁেক তুেল দেওয়া হওয়ার পেরও প্রভুেক ধন্য 
বলেত থাকেলন, আর যখন তাঁর স্ত্রী বেলিছল, ‘প্রভুর িবরুদ্ধে একটা কথা বল ও 
মর’(ঘ), তখন িতিন তােক ভর্ৎসনা কের বেলিছেলন, ‘তুিম িনর্বোধ এক স্ত্রীলোেকর মতই 
কথা বলছ! আমরা ঈশ্বেরর হাত থেেক িক মঙ্গলই গ্রহণ করব, িকন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব 
না?’(ঙ)।


যোব সম্পর্কে শয়তান দ্বিতীয় বােরর মত প্রভুর সঙ্গে কথা বেলিছল, ‘চামড়ার বদেল 
চামড়া! িনেজর প্রােণর বদেল একজন িনেজর সবিকছুও দেেব। িকন্তু তুিম একবার হাত 
বািড়েয় তােক হােড়‑মাংেস স্পর্শ কর, তেবই তুিম দেখেব,আর সে তোমার মুেখর 
উপেরই তোমােক অিভশাপ দেেব’(চ)। িকন্তু শয়তান পুণ্যের সেই বীরযোদ্ধা দ্বারা 
পরািজত হল ও িমথ্যাবাদী বেল প্রমািণত হল। কেননা কঠোরতম কষ্ট ভোগ করেলও 
িতিন িবশ্বস্ত হেয় থাকেলন ও প্রভুর সম্মুেখ ‘িনেজর ওষ্ঠাধের’(ছ) কোন পাপ কেরনিন। 
যোব দু’ দু’বার লড়াই করেলন ও িবজয়ী হেলন, িকন্তু তেমন সংগ্রােম িতনবােরর মত 
সংগ্রামরত হনিন, কারণ এমনটা অবধািরত িছল যে, িতনেট লড়াই ত্রাণকর্তার জন্যই 
রাখা হেব, যেইভােব িতনেট সুসমাচাের লেখা রেয়েছ  (জ) যখন আপন মানব অবস্থায় 
পিরিচত আমােদর ত্রাণকর্তা সেই শত্রুর উপর িতনবার জয়ী হেয়িছেলন।


[৩] অতএব, যােত আমরা সদ্‌জ্ঞােনই ঈশ্বেরর কােছ যাচনা কির যেন পরীক্ষায় না 
পিড় ও সেই ধূর্তজন থেেক িনস্তার পাই, তেব এসো, যত্ন সহকাের এসমস্ত িবষয় 



পরীক্ষা-িনরীক্ষা কির ও িনেজেদর মধ্যে তা অনুসন্ধান কির। তেবই আমরা ঈশ্বরেক 
শোনার মােধেম তাঁর সাড়া পাবার যোগ্য হেয় উঠব। এসো, তাঁেক অনুনয় কির, যখন 
আমরা পরীক্ষিত হই তখন যেন আমােদর মৃত্যুভোগ না করেত হয়, ও যখন আমরা 
‘সেই ধূর্তজেনর অগ্নিবাণ’(ক) দ্বারা আক্রান্ত হই, তখন যেন সেগুলো দ্বারা আগুেন পুেড় 
না যাই। সেই বারোজন নবীর একজেনর বাণী অনুসাের, যােদর হৃদয় ‘তন্দুেরর মত’ 
হেয়েছ  (খ), তারাই আগুেন পুেড় যায়। িকন্তু যারা ‘িবশ্বােসর ঢাল’(গ) দ্বারা তােদর 
িবরুদ্ধে সেই ধূর্তজেনর ছোড়া সমস্ত অগ্নিবাণ িনিভেয় দেয়, তারাই আগুেন পুেড় যায় না, 
যিদ িনেজেদর মধ্যে ‘অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ প্রবাহী সেই জেলর নদনদী’ থােক (ঘ) যা 
সেই ধূর্তজেনর আগুন ছিড়েয় পড়েত না িদেয় তা অনুপ্রািণত ও পিরত্রাণদায়ী সেই 
িচন্তাধারার বন্যার মাধ্যেম সহেজই িনঃেশিষত কের: সেই যে িচন্তাধারা সত্য-সন্দর্শন 
থেেক তারই আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত যে আত্মিক হেত আকাঙ্ক্ষা কের।


প্রার্থনা িবষয়ক অিতিরক্ত আলোচনা


প্রার্থনাকােল মনোভাব ও অঙ্গভঙ্গি


৩১। [১] এসমস্ত িকছু বলার পর, প্রার্থনা প্রসঙ্গ সংক্রান্ত আলোচনাটা সম্পন্ন করার 

জন্য, প্রার্থনাকােল আমােদর সমুিচত মনোভাব ও অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কে, যে স্থােন আমােদর 
প্রার্থনা করা উিচত, ও অসাধারণ পিরস্থিিত বােদ কোন্‌ িদেক আমােদর িফের তাকানো 
উিচত, ও প্রার্থনার জন্য কোন্‌ সময় িবেশষভােব উপযোগী ও িচহ্নিত, ইত্যািদ িবষয়ািদ 
সম্পর্কে িকছু কথা যোগ করা অপ্রাসঙ্গিক বেল মেন কির না। মনোভাব তো আত্মার সঙ্গে, 
ও অঙ্গভঙ্গি দেেহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত িবষয়। পল এইভােবই, যেইভােব উপের বেলিছ (ক), 
মনোভাবেক বর্ণনা কেরন যখন িতিন বেলন আমােদর িবনা ক্রোেধ ও িবনা িববােদ 
প্রার্থনা করেত হেব, িকন্তু ‘শুিচ হাত তুেল’(খ) বেল িতিন অঙ্গভঙ্গিেক বর্ণনা কেরন। 
আমার মেত একথা সামসঙ্গীত-মালা থেেক নেওয়া হেয়েছ যেখােন লেখা আেছ, আমার 
উত্তোিলত দু’হাত হোক সান্ধ্য অর্ঘ্য যেন (গ)। স্থান সম্পর্কে, ‘আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থােন 
… পুরুষমানুেষরা প্রার্থনা করুক’(ঘ)। এবং িদক সম্পর্কে, শলোমেনর প্রজ্ঞা পুস্তেক, 



‘তোমােক ধন্যবাদ জানাবার জন্য সূর্যের আেগই ওঠা দরকার, আলোর প্রথম আগমেনই 
তোমার কােছ প্রার্থনা করা দরকার’(ঙ)।


[২] সেই অনুসাের, আিম মেন কির, যে কেউ প্রার্থনা করেত উদ্যত হয়, তার পক্ষে 
িকছুক্ষেণর মত কাজ থেেক িবরত থেেক িনেজেক প্রস্তুত করা উিচত যােত প্রার্থনাকােল 
সে আরও মনোযোগী ও সজাগ হেত পাের। তােক সমস্ত পরীক্ষা ও কষ্টকর িচন্তা সিরেয় 
িদেত হেব ও তার সাধ্যমত তাঁরই মহত্ত্ব স্মরণ করেত হেব যাঁর কােছ িতিন এিগেয় 
যাচ্ছেন, তােক সেই অভক্তি স্মরণ করেত হেব যা তখনই উপস্থিত যখন মানুষ হাঁই 
তুলেত তুলেত, অমনোযোগী ভােব ও অবজ্ঞা ভের তাঁর কােছ এিগেয় যায়; ও তােক 
বাহ্যিক সমস্ত িবষয় সিরেয় িদেত হেব। তাই হাত প্রসািরত করার আেগ, বলেত গেেল, 
আত্মােকই প্রসািরত ক’রে, চোেখর আেগ মনেক উত্তোিলত ক’রে ও পােয় দাঁড়াবার আেগ 
িনেজর যুক্তিেক মর্ত থেেক তুেল তা িবশ্বপ্রভুর সামেন হািজর কিরেয় তার প্রার্থনা করা 
উিচত। যে কেউ হয় তো তার প্রিত অন্যায় কের থােক, তেমন অন্যায়কারীর িবরুদ্ধ 
তােক যত িবদ্বেেষর স্মৃিত সিরেয় িদেত হেব, সেইভােব যেভােব সে এমনটা চাইেব যে, 
সে িনেজ অন্যায় িকছু কের থাকেল বা কোন প্রিতেবশীর প্রিত পাপকর্ম কের থাকেল, 
অথবা ন্যায়-যুক্তি িবরুদ্ধ কোন কর্ম কের থাকেল সেিবষেয় ঈশ্বর তার িবরুদ্ধে সমস্ত 
িবদ্বেেষর স্মৃিত রাখেবন না।


এবং যিদও দেেহর বহু অঙ্গভঙ্গি রেয়েছ তবু এিবষেয় তার কোন সন্দেহ থাকার নয় 
যে প্রসািরত হােত ও উত্তোিলত চোেখ দাঁড়ানো উত্তম অঙ্গভঙ্গি, কেননা সেই অঙ্গভঙ্গি 
দেেহ সেই সমস্ত িবিশষ্টতার ছিব বহন কের যা প্রার্থনারত আত্মার পক্ষে সমুিচত। আিম 
বলেত চাই, অসাধারণ পিরস্থিিত বােদই সেই অঙ্গভঙ্গি উত্তম বেল গণ্য করা উিচত। 
কেননা িবেশষ িবেশষ পিরস্থিিতেত পােয় অসহ্য ব্যথা বশত আমরা বসা অবস্থায় 
সমুিচত ভােব প্রার্থনা করেত পাির, অথবা গােয় জ্বর বা সেই ধরেনর অন্য পীড়ার কারেণ 
শুেয়ও প্রার্থনা করেত পাির। তাছাড়া কোন না কোন অবস্থার কারেণ, উদাহরণ স্বরূপ 
আমরা যাত্রা করিছ বা আমােদর ব্যবসাই আমােদর প্রার্থনা-ঋণ শোধ করার জন্য কাজ 
থেেক িবরত থাকেত দেয় না, ইত্যািদ অবস্থার কারেণ আমরা এমনভােব প্রার্থনা করেত 
পাির কেমন যেন প্রার্থনা করিছ না।




[৩] তাছাড়া আমােদর জানা উিচত যে, িবনম্রতা ও অধীনতার িচহ্ন িহসােব 
জানুপাত তখনই প্রয়োজন যখন এক ব্যক্তি ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে কৃত পাপকর্ম স্বীকার করেত 
অিভপ্রায় কের, কেননা সে সেই পাপকর্ম িনরামেয়র লক্ষ্যে ও ক্ষমা পাবার লক্ষ্যেই 
অনুনয় করেছ। এক্ষেত্রে পল বেলন, ‘এজন্য স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত িপতৃকুল যাঁর নাম 
অনুসাের িপতৃকুল বেল অিভিহত, সেই িপতার সামেন আিম জানু পাতিছ’(ক)। এটা 
আধ্যাত্মিক জানুপাত বেল অিভিহত, কারণ িযশু-নােম প্রিতিট সৃষ্টজীব ঈশ্বেরর সাক্ষােত 
ভূিমষ্ঠ হল ও তাঁর কােছ িনেজেক নিমত করল। আিম মেন কির, প্রেিরতদূত তখনই 
তেমনটা ইঙ্গিত কেরন যখন বেলন, ‘যেন িযশু‑নােম স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রিতিট জানু 
আনত হয়’(খ)। কেননা আদৌ কোন প্রয়োজন নেই যে আমরা এমনটা ধের িনই যে, 
স্বর্গীয় প্রাণী এমন দেেহর অিধকারী যেগুলোর দৈিহক জানু আেছ, কারণ যারা এ সমস্ত 
িবষেয় সূক্ষ্ম পরীক্ষা-িনরীক্ষা কেরেছ, তােদর দ্বারা প্রমািণত হেয়েছ যে, সেই দেহগুলো 
গোলাকার। যে কেউ একথা মানেত অসম্মত, অথচ দেেহর যে প্রিতিট অঙ্গ স্বীয় স্বীয় 
ভূিমকার অিধকারী তা মেেন নেয়, তেব, পােছ ঈশ্বর দ্বারা িকছু না িকছু বৃথাই গড়া হেয় 
থােক, সে (যিদ না সে ঐশযুক্তির প্রিত লজ্জাকর ভােব ব্যবহার কের) তার অিভমেতর 
সংশ্লিষ্ট উভয় িবষেয় হোঁচট খােব। কেননা হয় সে বলেব যে দেেহর অঙ্গগুলো ঈশ্বর 
দ্বারা বৃথাই গড়া হেয়েছ িবধায় সেগুলো িনজ িনজ িবিশষ্ট ভূিমকার অিধকারী নয়, না হয় 
এমনটা সমর্থন করেব যে, স্বর্গীয় প্রাণীগুলোেতও অন্ত্ররািজ ও মলদ্বার িনজ িনজ ভূিমকার 
অিধকারী। এবং যে কেউ এমনটা ধের িনত যে, মূর্তিগুলোর মত সেই স্বর্গীয় প্রাণীেদরও 
কেবল বাহ্যিক চেহারায় মানুেষর মত িকন্তু িভতের সেগুলোর িকছু নেই, সে এেকবাের 
িনর্বোেধর মত ব্যবহার করত। জানুপাত সংক্রান্ত আমার পরীক্ষা-িনরীক্ষার ফেল ও ‘যেন 
িযশু‑নােম স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রিতিট জানু আনত হয়’(গ) বচন লক্ষ করার ফেল এটাই 
আমার বক্তব্য। িকন্তু তাছাড়া প্রিতিট জানু আমার সম্মুেখ আনত হেব (ঘ) নবীর এই বচন 
একই অর্থ বহন কের।


প্রার্থনার উপযুক্ত স্থান

[৪] এিদেক, স্থান সম্পর্কে আমােদর জানা উিচত যে, যে সুন্দর ভােব প্রার্থনা কের, 

তার জন্য যেকোন স্থান উপযুক্ত, কারণ, যেকোন স্থােনই আমার উদ্দেেশ ধূপ অর্পণ কর; 



একথা বলেছন প্রভু  (ক), এবং ‘আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থােন পুরুষমানুেষরা … প্রার্থনা 
করুক’(খ)। িকন্তু শান্তিশষ্ট ও িবভ্রান্তি-মুক্ত ভােব প্রার্থনা করার জন্য ব্যবস্থা করার 
ব্যাপাের এক একজেনর এমন স্থান থাকা উিচত যা বলেত গেেল ও সম্ভব হেল তার 
িনেজর ঘের পিবত্র স্থান বেল স্বতন্ত্র ও বেেছ নেওয়া স্থান। স্থােনর সাধারণ পরীক্ষা-
িনরীক্ষা ছাড়া সে এমনটা দেখেব পােছ যে স্থােন সে প্রার্থনা কের সেখােন কোন িবিধ-
িনর্দেশ লঙ্ঘন করা হেয় থােক বা ন্যায়-যুক্তি িবরুদ্ধ কোন িকছু করা হেয় থােক। নইেল 
িনেজেক শুধু নয়, তার ব্যক্তিগত প্রার্থনার স্থানটােকও সে এমন বস্তু করেব যা থেেক 
ঈশ্বেরর মর্যাদা দূের সের যােব। স্থান সম্পর্কে আরও পরীক্ষা-িনরীক্ষা করেত িগেয় আিম 
আমার িনেজর অিভমত ব্যক্ত করেত সাহস করব যা রূঢ় বেল মেন হেত পারেলও তবু 
যে কেউ িবষয়টা তন্ন তন্ন কের অনুসন্ধান কের তার পক্ষে উেপক্ষা করা উিচত নয়; 
অর্থাৎ যে স্থােন যৌন িমলন হয়, এমন িমলন যা অৈবধ নয় বরং যা প্রেিরতদূেতর এই 
উক্তির অনুযায়ী তথা, ‘আিম আজ্ঞা িহসােব নয়, অনুমিত িহসােবই’(গ), তেমন স্থান 
ঈশ্বরেক অনুনয় করার জন্য পিবত্র ও শুিচ িকনা। কেননা, যেভােব প্রার্থনা করা উিচত, 
প্রার্থনার জন্য তেমন সময় িনর্ধারণ করা অসম্ভব হেল, (যিদ-না এক ব্যক্তি ‘পারস্পিরক 
সম্মিত ক্রেম িনর্দিষ্ট কােলর মত’(ঘ) তােত িনেজেক িনিবষ্ট কের), তাহেল সেই স্থান 
উপযুক্ত িকনা, তাও সম্ভব হেল একই িবেবচনার িবষয় হওয়া উিচত।


[৫] যে প্রার্থনার স্থান িবিশষ্ট আশীর্বাদ ও উপকােরর স্থান, সেটা হলো সেই স্থান 
যেখােন িবশ্বাসীগণ একত্রে সম্মিিলত হয়। এমনটাও হেত পাের যে দূত-পরাক্রমবৃন্দ 
িবশ্বাসীেদর িভেড় উপস্থিত, আর সেইসঙ্গে স্বয়ং প্রভু ও ত্রাণকর্তার পরাক্রমও এমনিক 
পিবত্র আত্মাগুলোও উপস্থিত; আিম তােদরই কথা ভাবিছ যারা ইিতমধ্যে িনদ্রাগত ও 
যারা এখনও জীিবত, যিদও তেমনটা কেমন হয় তা সিঠকভােব বলা কিঠন। দূতেদর 
সম্পর্কে আমােদর এইভােব ভাবেত হেব: যিদ ‘প্রভুর দূত প্রভুভীরুেদর চারপােশ িশিবর 
বসান ও তােদর িনস্তার কেরন’(ক), এবং যখন যাকোব বেলন, ‘সেই দূত আমােক সমস্ত 
িবপদ থেেক িনস্তার কেরন’(খ), তখন িতিন শুধু িনেজর িবষেয় নয়, িকন্তু যারা ঈশ্বেরর 
উদ্দেেশ িনেজেদর উৎসর্গ কের তােদর িবষেয়ও সত্যকথা বেলন, তাহেল এমনটা ধের 
নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, যখন লোকেদর মহাসমােবশ প্রকৃত মনোভােব খ্রিষ্টের গৌরবার্থে 



একত্রে সমেবত হয়, তখন সেই যে দূত প্রভুভীরুেদর এক একজেনর চারপােশ রেয়েছন, 
এক একজেনর সেই দূত তারও চারপােশ িশিবর বসান যার জন্য িতিন রক্ষক ও 
পথিদশারী বেল িনযুক্ত হেয়েছন। এর ফেল, যখন পিবত্রজেনরা একত্রে সমেবত, তখন 
সেই স্থােন দ্বিিবধ মণ্ডলী উপস্থিত তথা মানুষেদর িনেয় গড়া এক মণ্ডলী ও দূতেদর িনেয় 
গড়া এক মণ্ডলী। আর যখন রাফােয়ল এমনটা বেলন যে, িতিন কেবল তোিবেতরই 
প্রার্থনা ‘স্মৃিতিচহ্ন’(গ) রূেপ উপস্থাপন কেরেছন, ও সেটার পের সেই সারারও প্রার্থনা 
উপস্থাপন কেরেছন িযিন তোিবয়ােসর সঙ্গে িববােহর ফেল তোিবেতর পুত্রবধূ 
হেয়িছেলন, তখন আমরা কীবা বলব যখন বহু বহু মানুষ একই মেন ও একই সঙ্কল্পে 
একত্রে যাত্রা কের ও খ্রিষ্টে এক দেহ হেয় ওেঠ? মণ্ডলীর সঙ্গে প্রভুর পরাক্রেমর 
উপস্থিিত সম্পর্কে পল বেলন, ‘যখন তোমরা ও আমার আত্মা আমােদর প্রভু িযশুর 
পরাক্রেমর সঙ্গে সমেবত হেল… ’(ঘ); একথা দ্বারা িতিন বলেত চান যে, প্রভু িযশুর 
পরাক্রম শুধু এেফসীয়েদর সঙ্গে নয় (ঙ), কিরন্থীয়েদরও সঙ্গে সমেবত। আর যখন পল 
দেেহ পিরবৃত অবস্থায়ও এমনটা ভােবন যে তাঁর িনেজর আত্মা তােদরই সঙ্গে িমিলত 
যারা কিরন্থে িছল, তখন আমরা সেই অিভমত প্রত্যাখ্যান করব না যে, একইপ্রকাের, 
যারা এখনও দেেহ রেয়েছ, তােদর চেেয় পরলোকগত সেই সুখীজেনরাই আত্মায় মণ্ডলীর 
সমােবেশ আরও শীঘ্রই আেসন। সুতরাং, কেউই যেন মণ্ডলীর সমােবেশ প্রার্থনাগুলো 
অবজ্ঞা না কের, কেননা যে কেউ সরল মেন সেখােন সমেবত হয়, সেই প্রার্থনাগুলো 
তার জন্য অসাধারণ িকছু বেয় আেন।


[৬] যেমন িযশুর পরাক্রম, পেলর ও তাঁর সদৃশ যারা তােদর আত্মা, ও সেই দূতগণ 
যাঁরা পিবত্রজনেদর এক একজেনর চারপােশ িশিবর বসান যাঁরা সেই দূতগণ তােদরই 
যাত্রা-সঙ্গী হন যারা সরল মেন একত্রে সমেবত হয় ও তাঁেদর সঙ্গে সম্মিিলত হয়, 
তেমিন আমােদর এও ধের িনেত হেব যে, যে কেউ িনেজর পিবত্র দূেতর অযোগ্য হয় ও 
ঈশ্বরেক অবজ্ঞা করায় পাপ ও অন্যােয়র মধ্য িদেয় শয়তােনর দূেতর হােত িনেজেক 
তুেল দেয়, সেই ব্যক্তি, তার মত অল্পজন মাত্র থাকেলও, সম্ভবত বেিশক্ষণ ধের সেই 
স্বর্গদূতেদর লক্ষ্য এড়ােব না যাঁরা ঐশইচ্ছার সেবায় মণ্ডলীর উপর দৃষ্টি রােখন; এবং 
সেই দূতগণ তেমন ব্যক্তির অপরাধ সকেলর সামেন জ্ঞাত করেবন। আর তেমন ব্যক্তিরা 



বহুসংখ্যক হেল ও তারা অিধক দৈিহক ধরেনর িকছু না িকছু িনেয় ব্যস্ত থেেক মানব-
সম্মেলেনর লক্ষ্যে সমেবত হেল তেব দূতগণ তােদর উপর দৃষ্টি রাখেবন না। িবষয়টা 
ইশাইয়ার লেখায় স্পষ্ট হয় যেখােন প্রভু বেলন, ‘তোমরা আমার সাক্ষােত হািজর হেলও 
… তবু আিম তোমােদর কাছ থেেক চোখ িফিরেয় নেব; তোমরা তোমােদর প্রার্থনা 
শতগুেণ বাড়ােলও, তবু আিম তোমােদর শুনব না’(ক)। কেননা এমনটা হেত পাের যে, 
পিবত্র জনগেণর ও সুখময় দূতগেণর উপরোল্লিিখত সেই দ্বিিবধ শ্রেিণর স্থােন ভক্তিহীন 
জনগেণর ও মন্দ দূতগেণর দ্বিিবধ সভা থােক। তেমন সভা সম্পর্কে পিবত্র দূতগন ও 
ভক্তপ্রাণ ব্যক্তিগণ উভয়ই বলেত পােরন, ‘আিম অসােরর সভায় বিসিন, যাব না ভণ্ডেদর 
সঙ্গে, অপকর্মােদর মণ্ডলী ঘৃণা কেরিছ, বসব না ভক্তিহীনেদর সঙ্গে’(খ)।


[৭] সুতরাং আিম মেন কির, যারা যেরুশােলেম ও সমগ্র যুেদয়ায় িছল, তারা 
তােদর বহু পাপকর্মের কারেণ তােদর শত্রুেদর অধীন হেয়িছল যেেহতু যারা িবধান 
প্রত্যাখ্যান কেরিছল তারা ঈশ্বর দ্বারা, রক্ষীদূতগণ দ্বারা ও পিবত্র লোকেদর থেেক আগত 
পিরত্রাণ থেেক প্রত্যাখ্যাত হেয়িছল। তাই সেই গোটা সভাগুলো সময় সময় পরীক্ষায় 
পড়ার জন্য প্রত্যাখ্যাত হেয়িছল যার ফেল তােদর যা িকছু িছল বেল তারা মেন করিছল, 
তাও তােদর কাছ থেেক িনেয় নেওয়া হেয়িছল (ক)। আর িযশু ক্ষুধার্ত হেল যে ডুমুরগাছ 
তাঁেক কোন ফল দেয়িন িবধায় অিভশপ্ত হেয়িছল ও িশকড়-শুদ্ধ উপেড় ফেলা 
হেয়িছল (খ), তারা সেই গােছর মত শুিকেয় গেেছ ও িবশ্বাস গুেণ তােদর যেটুকু জীবন-
শক্তি িছল তা হািরেয় ফেেলেছ। আিম মেন কির, প্রার্থনার স্থােনর কথা আলোচনা করায় 
ও পিবত্রজেনরা মহা শ্রদ্ধা সহকাের যে স্থােন সমেবত হয় তেমন স্থানই যে উত্তম, এই 
অিভমত উপস্থাপন করায় এসমস্ত কথা বলা প্রয়োজন িছল।


পুব িদেক িফেরই প্রর্থনা করা উত্তম


৩২। প্রার্থনাকােল এক ব্যক্তির যে কোন্‌ িদেক িফের তাকানো উিচত সেিবষেয় দু’টো 

কথা বলা দরকার। যেেহতু চার িদক তথা উত্তর ও দক্ষিণ িদক এবং সূর্যোদয় ও 
সূর্যাস্তের িদক আেছ, সেজন্য কেইবা এেত সােথ সােথ সম্মত হেব না যে সূর্যোদেয়র 
িদকটাই অিত স্পষ্ট ভােব দেখায় যে সেই িদেক িফেরই আমােদর প্রার্থনা করেত হেব 
যেেহতু সেই িদক প্রতীকাকাের এমনটা ব্যক্ত কের যে আত্মা সত্যকার আলোর  (ক) 



উদেয়র িদেক িফের তাকাচ্ছে? যে কেউ িনেজর অনুরোধ সেই িদেক িনেবদন করেত 
ইচ্ছা কের যে িদেক তার বািড়র সামেনর িদক রেয়েছ, বািড়র দরজা যেই িদেক অবস্থিত 
হোক না কেন, একথা ব’লে যে দেওয়ােলর দৃষ্টির চেেয় আকােশর দৃষ্টিই তার কােছ 
আকর্ষণীয় ও তার বািড়র পূব িদেকর উন্মুক্ত কোন স্থান নেই, তেব উত্তের আমরা বলব 
যে, মানুেষর বািড়-ঘেরর সামেনর িদক যে এক িদেক বা অন্য িদেক উন্মুক্ত তা সর্বস্বীকৃত 
ব্যাপার, িকন্তু অবিশষ্ট িতন িদেকর চেেয় সূর্যোদেয়র িদকটাই প্রকৃিতগত ভােবই উত্তম 
বেল গণ্য করা উিচত, এবং সর্বস্বীকৃিতর চেেয় যা প্রকৃিত অনুযায়ী তা‑ই সমর্থনযোগ্য। 
তাছাড়া, যে কেউ খোলা মােঠ প্রার্থনা করেত ইচ্ছা করত, কেনই বা একই যুক্তি অনুসাের 
সে সূর্যাস্তের চেেয় সূর্যোদেয়র িদেক িফের প্রার্থনা করেব? যখন সেই ক্ষেত্রে পূব িদকটাই 
উত্তম বেল গণ্য, তখন কেনই বা সেই িদক সবসময়ই উত্তম বেল গণ্য হেব না? এিবষেয় 
একথা যেথষ্ট হোক।


প্রর্থনার চার পর্যায়


৩৩। [১] আিম মেন কির, প্রার্থনার নানা পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করায় এই পুস্তিকা 

শেষ করেত পারব। আিম মেন কির, উল্লেখযোগ্য চারেট পর্যায় রেয়েছ যা আিম শাস্ত্রে 
এিদক ওিদক নানা স্থােন পেেয়িছ, আর এগুলো অনুসােরই প্রিতিট প্রার্থনা গিঠত হওয়া 
উিচত। পর্যায়গুলো এ: প্রার্থনার প্রারম্ভে, ভূিমকা স্বরূপ, এক একজেনর সাধ্যমত 
ঈশ্বরেক গৌরব আরোপ করা উিচত সেই খ্রিষ্টের দ্বারা িযিন তাঁর সঙ্গে গৌরবান্বিত ও 
সেই পিবত্র আত্মায় িযিন তাঁর সঙ্গে স্তুিতবােদর পাত্র। এরপর, প্রত্যেেক সাধারণ 
ধন্যবাদ-জ্ঞাপনেক স্থান দেেব: এেত প্রত্যেেক ধন্যবােদর িবষয়বস্তু িহসােব সেই সমস্ত 
উপকার উল্লেখ করেব যা ততসংখ্যক মানুেষর কােছ মঞ্জুর করা হয়, ও সেই িবেশষ 
িবেশষ আশীর্বাদ উল্লেখ করা হেব যা প্রত্যেেক ব্যক্তিগত ভােব ঈশ্বর থেেক পেেয়েছ। 
ধন্যবাদ জ্ঞাপেনর পর, আিম মেন কির, প্রত্যেেক ঈশ্বেরর সামেন িনেজর পাপকর্ম িতক্ত 
ভােব িনন্দা করেব, প্রথমত, সে যেন, যে সমস্ত কু-অভ্যাস তােক পাপ করেত প্ররোচনা 
কের, তা থেেক মুক্ত হবার জন্য িনরাময় যাচনা করেত পাের; এবং দ্বিতীয়ত, সে যেন 
অতীত অপকর্ম িবষেয় ক্ষমা অর্জন করেত পাের। পাপস্বীকােরর পর আিম মেন কির যে, 
চতুর্থ পর্যায় িহসােব, এমন যাচনা যোগ করা উিচত যা মহৎ ও স্বর্গীয় িবষয়গুলো 



সংক্রান্ত—িনেজেদর জন্য ও সকেলর জন্য, আবার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুেদর জন্য। 
অবেশেষ, প্রিতিট প্রার্থনা পিবত্র আত্মায় খ্রিষ্টের দ্বারা ঈশ্বেরর গৌরবারোপণ িদেয় সমাপ্ত 
করা হেব।


[২] আিম আেগ বেলিছলাম, এ পর্যায়গুলো আিম শাস্ত্রে এিদক ওিদক নানা স্থােন 
পেেয়িছ। গৌরবারোপণটা পেেয়িছ ১০৪ নং সামসঙ্গীেতর এই বাণীেত, ‘হে প্রভু, ঈশ্বর 
আমার, তুিম কেমন অিতশয় মহান। তুিম ধন্যবাদ-স্তুিতেত ও মিহমায় পিরবৃত, তুিম 
উত্তরীেয়র মত আলোেত আবৃত। তুিম আকাশ িবিছেয় দাও চাঁদোয়ার মত, ঊর্ধ্ব 
জলরািশর উপের স্থাপন কর িনজ কক্ষের কিড়কাঠ; মেঘমালােক কর তোমার রথ, 
বাতােসর পাখায় ভর কের কর চলাচল; বাতাসেক কর তোমার িনেজর দূত, আগুেনর 
িশখােক তোমার িনেজর সেবাকর্মী। িতিন পৃিথবী স্থিতমূল িভত্তির উপের স্থাপন কেরন, 
তা যুগযুগ ধের কখনও টলেব না; অতল তা ঢােক বসেনর মত, জলরািশ িগিরমালার 
উপর িবরাজ কের। সেই জলরািশ তোমার ধমেক পািলেয় যােব, তোমার কণ্ঠের গর্জেন 
ভেয়েত অিভভূত হেব’(ক)। অিধকাংেশ সামসঙ্গীতটা িপতার গৌরবারোপেণ কেন্দ্রীভূত। 
এবং এক একজন িনেজর জন্য বহু বহু বচন বেেছ িনেয় দেখেত পাের গৌরবারোপণ 
সংক্রান্ত এ িবষয়বস্তু কেমন ব্যাপক ভােব িবস্তৃত।


[৩] ধন্যাবাদ-জ্ঞাপন িহসােব সেটাই উল্লেখ করা হোক যা শামুেয়েলর ২য় পৃস্তেক 
পাওয়া যায় ও যা নাথােনর দেওয়া প্রিতশ্রুিতর পের দাউদ দ্বারা উচ্চািরত; দাউদ 
ঈশ্বেরর দানসমূহ িবষেয় িবস্মিত হেয় এবাণী দ্বারা তাঁেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কেরন, ‘হে 
প্রভু আমার প্রভু, আিম কে, আমার কুলই বা িক যে তুিম আমােক এতখািন ভালেবেসছ? 
তোমার দৃষ্টিেত, প্রভু আমার, আমােক সামান্যই করা হেয়িছল, অথচ আসন্ন দীর্ঘ কাল 
ধের তুিম তোমার দােসর কুেলর খািতের কথা বেলছ। হে প্রভু আমার প্রভু, মানুেষর 
পক্ষে এ তো িনয়ম! এই দাউদ তোমােক আর কী বলেব? প্রভু, তুিম তো এখন তোমার 
আপন দাসেক জান। তুিম তোমার দােসর খািতের এসমস্ত কেরছ ও তোমার হৃদয় 
অনুসাের তোমার এই সমস্ত মহাকর্ম সাধন কের তা তোমার দােসর কােছ জ্ঞাত কেরেছ 
সে যেন তোমােক মিহমান্বিত করেত পাের, হে প্রভু আমার প্রভু’(ক)।




[৪] পাপস্বীকার উদাহরণ এটা, ‘আমার সমস্ত অপরাধ থেেক আমােক উদ্ধার 
কর’(ক); এবং অন্য পদগুলোেত, ‘আমার মূর্খতার ফেল আমার ক্ষতসকল দুর্গন্ধময় ও 
পচনশীল। আিম অত্যন্ত নুব্জ, ভ্রষ্ট, শোকার্ত মেন ঘুির সারািদন’(খ)।


[৫] যাচনা িহসােব ২৮ নং সামসঙ্গীত লক্ষণীয়, ‘আমায় টেেন িনেয় যেয়ো না 
পাপীেদর সঙ্গে, ও অপকর্মােদর সঙ্গে আমােক িবলুপ্ত ক’রো না’(ক)।


[৬] এটা ন্যায়সঙ্গত যে, গৌরবারোপেণ শুরু ক’রে আমরা আমােদর প্রার্থনা 
গৌরবারোপেণ সমাপ্ত করব, পিবত্র আত্মায় খ্রিষ্টের দ্বারা িনিখল িবশ্বের সেই িপতার 
প্রশংসাগান ও গৌরবকীর্তন ক’রে যাঁর গৌরব হোক িচরকাল (ক)।


উপসংহার


৩৪। তাই, িশক্ষার আগ্রহী ও ঈশ্বরজ্ঞােন ভক্তপ্রাণ হে ভ্রাতা আম্ব্রোজ ও ভিগনী 

তািতয়ানা, এটাই হলো প্রার্থনা প্রসঙ্গে, সুসমাচারগুলোেত প্রার্থনা িবষেয় ও মিথেত সেই 
প্রার্থনার আেগকার বচনগুলো ক্ষেত্রে তোমােদর খািতের আমার সাধ্যমত লড়াইেয়র 
ফলাফল। আর আিম এেত িনরাশ নই যে, সামেন যা রেয়েছ তোমরা যিদ সেইিদেক 
প্রাণপেণ ধািবত হও ও িপছেন যা িকছু আেছ তা ভুেল যাও (ক), ও সেইসঙ্গে যিদ এসমস্ত 
িবষেয় অধ্যয়নরত এই আমােদর জন্য প্রার্থনা কর, তাহেল দাতা িযিন, সেই ঈশ্বর থেেক 
আিম এিবষেয় এমন অিতিরক্ত ও আরও বেিশ ঐশ্বিরক অনুগ্রহদান পাব যা গ্রহণ কের 
িনেয় এই সমস্ত িবষেয় পুনরায় ও আরও উপযুক্তভােব, আরও উন্নতভােব ও আরও 
স্পষ্টতরভােব আলোচনা করেত পারব। আপাতত, এসমস্ত িকছু ক্ষমার চোেখ পড়।

————————


১ (ক) সাম ১০৪:২৪ সত্তরী পাঠ্য। 
(খ) ১ কির ১:৩০। 
(গ) প্রজ্ঞা ৯:১৩-১৬। 
(ঘ) ২ কির ৯:১৪। 
(ঙ) ২ কির ১২:২-৪ দ্রঃ। 
(চ) যোহন ১৫:১৪-১৫। 
(ছ) পাণ্ডুিলিপেত এস্থােন একটা ফাঁক থাকায় বন্ধনীেত [ ] অন্তর্ভুক্ত সম্ভাব্য পাঠ্য যোগ করা 



হেয়েছ। 
(জ) ১ কির ২:১১ দ্রঃ। 
(ঝ) ১ কির ২:১২-১৩।


২ [১](ক) আিদ ১৮:১১। ‘আম্ব্রোজ’ িছেলন অিরেগেনেসর ঘিনষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক; 
‘তািতয়ানা’ অজানা ব্যক্তি, যিদও ‘বীরত্বপূর্ণা’ বেল িচহ্নিতা হওয়ায় অনুমান করা যায় িতিন 
িনর্যাতনকােল সাহেসর সঙ্গে িবশ্বাস স্বীকাের স্থিতমূল থেেকিছেলন। 
(খ) পাণ্ডুিলিপেত এস্থােন একটা ফাঁক রেয়েছ। 
(গ) ২ কির ১২:৬-৭ দ্রঃ। 
(ঘ) রো ৮:২৬।


২ [২](ক) অিরেগেনেসর উল্লিিখত বচনটা অপ্রামািণক (যোহন ৩:১২; মিথ ৬:৩৩; লুক 
১২:৩১ দ্রঃ)। 
(খ) লুক ৬:২৮। 
(গ) মিথ ৯:৩৮; লুক ১০:২ দ্রঃ। 
(ঘ) লুক ২২:৪০; মিথ ২৬:৪১; মার্ক ১৪:৩৮ দ্রঃ। 
(ঙ) মিথ ২৪:২০; মার্ক ১৩:৮ দ্রঃ। 
(চ) মিথ ৬:৭। 
(ছ) ১ িত ২:৮-১০। 
(জ) মিথ ৫:২৩-২৪। 
(ঝ) ১ কির ৭:৫ দ্রঃ, ‘পােছ শয়তান … তোমােদর পরীক্ষা কের’ এর বদেল অিরেগেনস 
‘উল্লিসত হয়’ ব্যবহার কেরন। 
(ঞ) মার্ক ১১:২৫ দ্রঃ। 
(ট) ১ কির ১১:৪-৫ দ্রঃ।


২ [৩](ক) মিথ ৫:১৭ দ্রঃ। 
(খ) রো ৮:২৬। 
(গ) রো ৮:২৬-২৭। 
(ঘ) গা ৪:৬। 
(ঙ) সাম ৪৪:২৫ দ্রঃ। 
(চ) িফিল ৩:২১ দ্রঃ। 
(ছ) ২ কির ১২:৪। 
(জ) রো ৮:৩৭।


২ [৪](ক) রো ৮:২৬। 
(খ) ১ কির ১৪:১৫। 
(গ) ১ কির ২:১০। 
(ঘ) ‘আত্মা … সাধ্যমত তা উপলব্ধি কেরেছন’। এ বাক্য অনুসাের যিদ অিরেগেনস এমনটা 



সমর্থন কেরন যে, পিবত্র আত্মা কেবল ‘সাধ্যমত’‑ই ঈশ্বেরর িবষেয় জােনন, তাহেল 
খ্রিষ্টিবশ্বাস, িবেশষভােব পরবর্তীকালীন িনেকয়া-মহাসভার িভত্তিেতও, তাঁর এ ধারণা গ্রহণ 
করেত পাের না। অন্যিদেক, অিরেগেনস ‘প্রাথিমক তত্ত্বমালা’ নামক িনেজর প্রধান লেখায় 
প্রেিরতদূত পেলর একই বচন ব্যাখ্যা করেত িগেয় স্পষ্ট বেলন যে, ‘িযিন একাই িপতােক 
জােনন, সেই পুত্র যেমন যােক ইচ্ছা কেরন তােক িপতােক প্রকাশ কেরন, তেমিন িযিন একাই 
ঈশ্বেরর গভীরতম িবষয় তিলেয় দেেখন, সেই পিবত্র আত্মাও যােক ইচ্ছা কেরন তােক 
ঈশ্বরেক প্রকাশ কেরন’; তেব ঈশ্বরেক প্রকাশ করা ক্ষেত্রে পুত্র যে জ্ঞােনর অিধকারী ও পিবত্র 
আত্মা যে শক্তির অিধকারী, সেই জ্ঞান ও শক্তি অনুরূপ তথা সদৃশ। সুতরাং ‘আত্মা … 
সাধ্যমত তা উপলব্ধি কেরেছন’ বলেত সম্ভবত ‘আত্মা … িনেজর অিধকার অনুসাের তা 
উপলব্ধি কেরেছন’ বোঝায়। 
(ঙ) লুক ১১:১। 
(চ) লুক ১১:১। 
(ছ) পাণ্ডুিলিপেত এস্থােন একটা ফাঁক রেয়েছ; সম্ভবত পাঠ্যের এই ফাঁেক মিথ ৩:৫-৬ পদ 
দু’টো উল্লেিখত িছল। 
(জ) মিথ ৩:৫-৬ দ্রঃ। 
(ঝ) মিথ ১১:৯ দ্রঃ। 
(ঞ) অিরেগেনেসর মেত খ্রিষ্টমণ্ডলীেত দু’ শ্রেিণর িশষ্য রেয়েছ, সরল িশষ্য ও পিরপক্ব 
িশষ্য। পিরপক্ব যারা, তারা, তাঁর মেত, গভীরতর ও অিধক রহস্যময় ঐশতত্ত্ব উপলব্ধি 
করেত সক্ষম। সেই িভত্তিেত িতিন এখােন বাপ্তিস্মদাতা যোহেনর মধ্যেও সেই দু’ শ্রেিণর 
িশষ্যত্ব উপস্থাপন কেরন।


২ [৫](ক) ১ শামু ১:১২-১৩ দ্রঃ। 
(খ) হো ১৪:১০।


৩ [১]  (ক) গ্রীক ভাষায় সাধারণত ‘এউেখ’ (εὐχὴ) শব্দটা ‘মানত’ অর্থে অনুধাবনযোগ্য, 
অর্থাৎ, ‘যাকোব এই বেল মানত করেলন’। িকন্তু এই অধ্যােয়র এই িবেশষ অংেশ (অর্থাৎ ৩ 
‘ক’) ‘প্রার্থনা’ শব্দটা এজন্য রাখা হচ্ছে যেেহতু অিরেগেনস িনেজর আলোচনায় বেলন যে, 
‘এউেখ’ (εὐχὴ) ও ‘প্রেসউেখ’ [προσευχή] শব্দ দু’টো সাধারণত ‘প্রার্থনা’ অর্থটা বহন 
করেলও তবু সময় সময় ‘মানত’ অর্থও বহন কের। 
(খ) আিদ ২৮:২০-২২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) পাণ্ডুিলিপেত এস্থােন একটা ফাঁক রেয়েছ।


৩ [২]  (ক) ‘শব্দটা সেই অর্থেও ব্যবহৃত যে অর্থ অনুসাের আমরা িনেজরা সাধারণত তা 
ব্যবহার কির’: অর্থাৎ শব্দটা ‘প্রার্থনা’ অর্থ অনুসাের ব্যবহৃত। 
(খ) পাণ্ডুিলিপেত এস্থােন একটা ফাঁক রেয়েছ। তাই বন্ধনীর [ ] মধ্যকার বাক্যটা সম্ভব্য পাঠ্য 
উপস্থাপন কের। 



(গ) যাত্রা ৮:৪ সত্তরী দ্রঃ। 
(ঘ) যাত্রা ৮:৫।


৩ [৩] (ক) যাত্রা ৮:২৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) যাত্রা ৪:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) যাত্রা ৮:২৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) যাত্রা ৯:২৭-২৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) যাত্রা ৯:৩৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(চ) যাত্রা ১০:১৭-১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৩ [৪] (ক) ‘শব্দটা বহুবার সাধারণ ব্যবহােরর চেেয় িভন্নভােব ব্যবহৃত’: অর্থাৎ ‘মানত’ অর্থে 
ব্যবহৃত; সুতরাং এই অধ্যােেয় ‘প্রার্থনা’ শব্দটার বদেল ‘মানত’ শব্দই ব্যবহৃত হেব। 
(খ) লেবীয় ২৭:১-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) গণনা ৬:১-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) গণনা ৬:১১-১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) গণনা ৬:১৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(চ) গণনা ৬:২০-২১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ছ) গণনা ৩০:১-৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(জ) প্রবচন ৭:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঝ) প্রবচন ১৯:১৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ 
(ঞ) পাণ্ডুিলিপেত এস্থােন একটা ফাঁক রেয়েছ। তাই বন্ধনীর [ ] মধ্যকার বাক্যটা সম্ভব্য 
পাঠ্য উপস্থাপন কের। 
(ট) প্রবচন ২০:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ 
(ঠ) উপ ৫:৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ড) প্রেিরত ২১:২৩।


৪ [১] (ক) ১ শামু ১:৯-১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৪ [২] (ক) লেবীয় ২৭:২; গণনা ৬:২১ ইত্যািদ দ্রঃ; এপুস্তেকর ৩:৪ দ্রঃ। 
(খ) িবচারক ১১:৩০-৩১।


৫ [১] (ক) পাণ্ডুিলিপেত এস্থােন একটা ফাঁক রেয়েছ। সম্ভাব্য পাঠ্য এিট হেত পাের, ‘কেননা 
কেউ না কেউ রেয়েছ যারা এই অর্থেও প্রার্থনা মেেন নেয় না, বরং প্রার্থনা কের যারা তােদর 
িবদ্রূপ কের ও যত ধরেনর প্রার্থনা আদৌ িনঃেশষ করেত ইচ্ছা কের।’ 
(খ) ‘দূরদৃষ্টি’: ৬ (গ) টীকা দ্রঃ। 
(গ) ২ থে ২:৪, ৯।




৫ [২] (ক) ‘দূরদৃষ্টি’: ৬ (গ) টীকা দ্রঃ। 
(খ) মিথ ৬:৮ দ্রঃ। 
(গ) প্রজ্ঞা ১১:২৪ দ্রঃ।


৫ [৪] (ক) সাম ৫৩:৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) গা ১:১৫ দ্রঃ। 
(গ) রো ৯:১১-১২ দ্রঃ। 
(ঘ) িফিল ৪:১৩ দ্রঃ। 
(ঙ) আিদ ২৫:২৩। 
(চ) সাম ৯০:১-২ দ্রঃ। 
(ছ) পাণ্ডুিলিপেত এস্থােন একটা ফাঁক রেয়েছ।


৫ [৫] (ক) এেফ ১:৪-৫। 
(খ) রো ৮:২৯-৩০। 
(গ) ২ রাজা ২২; ১ রাজা ১৩:১-৩। 
(ঘ) সাম ১০৯:৭। 
(ঙ) প্রেিরত ১:১৬, ২০; সাম ১০৯:৭-৮ দ্রঃ।


৬ [১] (ক) এসমস্ত কথা প্লেটোর দর্শনিবদ্যার উপর িনর্ভর কের।


৬ [২]  (ক) ‘স্বধীন ইচ্ছা’: স্তোয়া মতবােদর প্রকৃত শব্দ হলো ‘স্বিনয়ন্ত্রণ’; এই অনুবােদ 
সহজবোধ্য ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ শব্দটাই ব্যবহার করা হেব।


৬ [৩] (ক) রো ১:২০ দ্রঃ। 
(খ) মিথ ২৫:৩৪; লুক ১১:৫০; িহব্রু ৪:৩; ৯:২৬; প্রকাশ ১৩:৮; ১৭:৮ দ্রঃ। 
(গ) ‘দূরদৃষ্টি’: কথ্য ভাষায় πρόνοια (প্রনোইয়া) গ্রীক শব্দের সাধারণ ও প্রচিলত অর্থ 
‘যত্ন’ হেলও তবু ব্যুৎপত্তির িভত্তিেত তার প্রকৃত অর্থ হলো ‘পূর্ব-িচন্তা’ বা ‘পূর্ব-ভাবনা’, আর 
সেই অনুসাের গ্রীক দর্শনিবদ্যায় πρόνοια (প্রনোইয়া) শব্দটা ঈশ্বেরর এমন ভাবনা-কর্ম 
িনর্দেশ কের যা িতিন স্বাধীন ভােব ও যত্ন সহকাের অনুশীলন কেরন যােত প্রিতিট মানুষ ইচ্ছা 
করেল িনজ িনজ জীবন-লক্ষ্য পূরেণ প্রয়োজনীয় সাহায্য পেেত পাের। এই অর্থে শব্দটা 
প্লেটোর মত সেই দার্শিনকেদর দ্বারা ব্যবহৃত হয় যাঁরা অন্ধ িনয়িত, ভাগ্য, কপাল ইত্যািদ 
ধারণার িবরুদ্ধে সংগ্রাম করেতন। 
অিরেগেনসও িনেজর লেখায় একই সংগ্রােম যোগ দেন, কেননা, তাঁর ধারণায়, যিদ ভাগ্যের 
মত এমন িকছু থােক যা ঈশ্বেরর ইচ্ছার বাইের স্বাধীন ও কার্যকর, তাহেল ভাগ্যই ঈশ্বেরর 
স্থান দখল কের। সেজন্য িতিনও πρόνοια (প্রনোইয়া) শব্দটা দার্শিনকেদর অর্থে তথা 
ঈশ্বেরর (যত্নশীল) ‘দূরদৃষ্টি’ অর্থে ব্যবহার কেরন। 
পুরাতন ও নূতন িনয়ম িমেল πρόνοια (প্রনোইয়া) শব্দটা কেবল িতনবার উল্লিিখত ও 
‘দূরদৃষ্টি’ শব্দে অনূিদত (প্রজ্ঞা ১৪:৩; ১৭:২; প্রেিরত ২৪:২); িকন্তু বাইেবেল শব্দটা যে 



িতনবার মাত্র উল্লিিখত, এর অর্থ এ নয় যে ধারণাটা বাইেবেল অেচনা বা অনুপস্থিত; 
বাস্তিবকই ‘পর্বেত প্রভু িনেজই দেেখন’ বাক্যটা (আিদ ২২:১৪) ও ‘তোমােদর জন্য ঈশ্বর িক 
বেিশ িচন্তা করেবন না?’ (মিথ ৬:৩০) িযশুর এবাণী ছাড়া অন্যান্য বাণীও ধারণাটােক 
স্পষ্টভােব ধ্বিনত কের। 
একই প্রকাের, ধারণাটা যে বাংলা ঐিতহ্যেও বর্তমান তা অনস্বীকার্য; বস্তুত আপেদ-িবপেদ 
‘ঈশ্বর ভাবেবন’, ‘ঈশ্বর িচন্তা করেবন’ বা ‘ঈশ্বর দেখেবন’ বলা স্বাভািবক। িকন্তু ধারণাটা 
বাংলা িবিশষ্ট শব্দ িদেয় িচহ্নিত করা তত স্বাভািবক ব্যাপার নয়। যেেহতু অিরেগেনস ধর্মীয় 
ও দার্শিনক ভাষা প্রয়োগ কেরন, সেজন্য এই অনুবােদ কথ্য ভাষার ‘যত্ন’ শব্দের বদেল 
‘দূরদৃষ্টি’ শব্দটা বেেছ নেওয়া হেয়েছ। অবশ্যই িবকল্প সমাথর্ক অন্য বাংলা শব্দও ব্যবহার 
করা যেেত পারত, যেমন ঈশ্বেরর ‘পূর্বজ্ঞান’। িকন্তু অিরেগেনস ‘পূর্বজ্ঞান’ (πρόγνωσις, 
প্রগ্নিসস) শব্দটা অন্য অর্থে ব্যবহার কেরন, এমনিক এই ৬:৩ পিরচ্ছেেদ িতিন ‘দূরদৃষ্টি’ ও 
‘পূর্বজ্ঞান’ ধারণা দু’টোর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা কেরন। 
অবেশেষ একথাও উল্লেখযোগ্য যে, সেইকােল, যখন πρόνοια (প্রনোইয়া) ও 
‘πρόγνωσις, (প্রগ্নিসস) শব্দ দু’টো লািতন ধর্ম ও দর্শনিবদ্যার ভাষায় অনূিদত হয়, 
তখন ‘providentia’ (প্রিবেদন্তিয়া) ও ‘præscientia’ (প্রেেশন্তিয়া) শব্দ দু’টো ব্যবহৃত 
হয় ও লািতন িভত্তিক ভাষাগুলোেত (ইতািল, স্পেন, ইংগ্রেিজ, জার্মান ইত্যািদ ভাষায়) 
সামান্য বানান পার্থক্য সহ স্থান পায় এবং আজও ধর্ম ও দর্শনিবদ্যার উপরোল্লিিখত অর্থ 
দু’টো তথা ঈশ্বেরর ‘(যত্নশীল) দূরদৃষ্টি’ ও ‘পূর্বজ্ঞান’ অর্থ দু’টো বহন কের থােক।


৬ [৪] (ক) ‘দূরদৃষ্টি’: ৬ (গ) টীকা দ্রঃ। 
(খ) এেফ ৩:২০ দ্রঃ।


৬ [৫] (ক) ২ রাজা ২৩:১৫; ২ রাজা ২১:২৪; ২২:২ দ্রঃ। 
(খ) সাম ১০৯:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) গা ১:১৫ দ্রঃ। 
(ঘ) প্রেিরত ৯:৫। 
(ঙ) প্রেিরত ৭:৫৮-৫৯; ২২:২০। 
(চ) ১ কির ১:২৯। 
(ছ) ১ কির ১৫:৯। 
(জ) ১ কির ১৫:১০। 
(ঝ) ২ কির ১২:৭ দ্রঃ।


৭ (ক) ৫ অধ্যায় দ্রঃ। 
(খ) সাম ১৪৮:৩ ক। 
(গ) সাম ১৪৮:৩ খ। 
(ঘ) ৬:৩ অধ্যায় দ্রঃ। 
(ঙ) দ্বিঃিবঃ ৪:১৯।




৮ [১] (ক) মিথ ৬:৭। 
(খ) ২:২ অধ্যায় দ্রঃ। 
(গ) ১ িত ২:৮। 
(ঘ) ১ কির ৭:৫ দ্রঃ। 
(ঙ) মিথ ১৮:৩৫ দ্রঃ।


৮ [২] (ক) সাম ৭:১০; যেের ১১:২০; ১৭:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ; রো ৮:২৭; প্রকাশ ২:২৩ 
দ্রঃ।


৯ [১] (ক) ১ িত ২:৮; মিথ ৬:১২, ১৪; লুক ১১:৪। 
(খ) ১ িত ২:৮। 
(গ) ১ িত ২:৯-১০।


৯ [২] (ক) সাম ১২৩:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) সাম ২৫:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) ২ কির ৩:১৮ দ্রঃ। 
(ঘ) সাম ৪:৭ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৯ [৩] (ক) যেের ৭:২২-২৩; জাখা ৭:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) মার্ক ১১:২৫ দ্রঃ।


১০ [১] (ক) ‘দূরদৃষ্টি’: ৬ (গ) টীকা দ্রঃ। 
(খ) ইশা ৫৮:৯। 
(গ) ইশা ৫৮:৯। 
(ঘ) যোব ২:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) যোব ১:২২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(চ) দ্বিঃিবঃ ১৫:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


১০ [২] (ক) যেের ২৩:২৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) ৮:১ অধ্যায় দ্রঃ। 
(গ) যোহন ১:২৬ দ্রঃ। 
(ঘ) িহব্রু ২:১৭; ৩:১; ৪:১৪; ৫:১০; ৬:২০; ৭:২৬; ৮:১; ৯:১১; ১০:১০ দ্রঃ। 
(ঙ) যোহন ১৪:১৬, ২৬; ১৫:২৬; ১৬:৭; ১ যোহন ২:১ দ্রঃ। 
(চ) লুক ১৮:১। 
(ছ) লুক ১৮:১-২ দ্রঃ। 
(জ) লুক ১১:৫-৬। 
(ঝ) লুক ১১:৮। 
(ঞ) লুক ১১:৯-১০; মিথ ৭:৭-৮ দ্রঃ। 



(ট) রো ৮:১৫। 
(ঠ) লুক ১১:১৩; মিথ ৭:১১; যাত্রা ১৬:৪ দ্রঃ।


১১ [১] (ক) লুক ১৫:৭ দ্রঃ। 
(খ) তোিবত ৩:১৬-১৭ দ্রঃ। 
(গ) তোিবত ১২:১২ দ্রঃ। 
(ঘ) পাণ্ডুিলিপেত ‘পিবত্রজনেদর প্রার্থনা’ বাক্যটা নেই। 
(ঙ) তোিবত ১২:১৫ দ্রঃ। 
(চ) তোিবত ১২:৮ দ্রঃ। 
(ছ) ২ মাকা ১৫:১৩ পাণ্ডুিলিপর পাঠ্য দ্রঃ। 
(জ) ২ মাকা ১৫:১৫ পাণ্ডুিলিপর পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঝ) ২ মাকা ১৫:১৪ পাণ্ডুিলিপর পাঠ্য দ্রঃ।


১১ [২] (ক) ১ কির ১৩:২ দ্রঃ। 
(খ) ১ কির ১২:২৬। 
(গ) ২ কির ১১:২৮-২৯। 
(ঘ) মিথ ২৫:৩৫-৩৬ দ্রঃ।


১১ [৩] (ক) মিথ ৪:১১ দ্রঃ। 
(খ) লুক ২২:২৭ দ্রঃ। 
(গ) ইশা ২৭:১২। 
(ঘ) যেের ৭:৩৫; ১০:১৬; ১১:৫২ দ্রঃ। 
(ঙ) প্রেিরত ২:২১; রো ১০:১২-১৩ দ্রঃ। 
(চ) প্রকাশ ১:২০; ২:১, ৮, ১২, ১৮; ৩:১, ৭, ১৪ দ্রঃ। 
(ছ) যোহন ১:৫১। 
(জ) হো ১০:১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


১১ [৫] (ক) মিথ ১০:৩০; লুক ২২:২৭ দ্রঃ। 
(খ) মিথ ১৮:১০।


১২ [১] (ক) ১ কির ১৪:১৫ দ্রঃ। 
(খ) ১ থে ৫:১৭। 
(গ) সাম ৮:৩; প্রবচন ৫:২২ দ্রঃ।


১২ [২] (ক) ১ থে ৫:১৭। 
(খ) দা ৬:১০। 
(গ) প্রেিরত ১০:৯-১১ দ্রঃ। 
(ঘ) সাম ৫:৪। ‘তুিম শুনেব আমার কণ্ঠ’ এর বদেল ‘তুিম শুনেব আমার প্রার্থনা’ বাক্যটা 
ব্যবহৃত। 



(ঙ) সাম ১৪১:২ দ্রঃ। 
(চ) সাম ১১৯:৬২। 
(ছ) প্রেিরত ১৬:২৫ দ্রঃ।


১৩ [১] (ক) মার্ক ১:৩৫। 
(খ) লুক ১১:১। 
(গ) লুক ৬:১২। 
(ঘ) যোহন ১৭:১। 
(ঙ) যোহন ১১:৪২।


১৩ [২] (ক) যেের ১৫:১; সাম ৯৯:৬। 
(খ) ১ শামু ১:৯ … দ্রঃ। 
(গ) ২ রাজা ২০:১ …; ইশা ৩৯:১ …; মিথ ১:৯-১০ দ্রঃ। 
(ঘ) এস্থার ৩:৬, ৭; ৪:১৬, ১৭; ৯:২৬-২৮। 
(ঙ) যুিদথ ১৩:৪-১০। 
(চ) দা ৩:২৪, ৪৯, ৫০। 
(ছ) দা ৬ অধ্যায়। 
(জ) যোনা ১:১৭; ২:১; ৩:১-৪।


১৩ [৩] (ক) সাম ২০:৮ দ্রঃ। 
(খ) সাম ৩৩:১৭। 
(গ) যুিদথ ২:২৪ উত্যািদ। 
(ঘ) দা ৩:২৭/৯৪। 
(ঙ) ১ কির ৬:১৫; ১২:২৭। 
(চ) সাম ৫৮:৭-৮ দ্রঃ। 
(ছ) যোনা ২:১-২ দ্রঃ। 
(জ) ইশা ২৫:৮ দ্রঃ।


১৩ [৪] (ক) ২ কির ১০:৩। 
(খ) রো ৮:১৩ দ্রঃ। 
(গ) দ্বিঃিবঃ ৪:২০; যেের ১১:৪ দ্রঃ। 
(ঘ) দা ৩:৩৯-৪০ দ্রঃ। 
(ঙ) সাম ৭৪:১৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(চ) সাম ৯১:১৩ দ্রঃ। 
(ছ) লুক ১০:১৯। 
(জ) যোব ৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।




১৩ [৫] (ক) ১ শামু ১২:১৬-১৮। 
(খ) যোহন ৪:৩৫-৩৬ দ্রঃ। 
(গ) ১ রাজা ১৭:১; লুক ৪:২৫; যাকোব ৫:১৭-১৮ দ্রঃ।


১৪ [১] (ক) অপ্রামািণক বচন; যোহন ৩:১২; মিথ ৬:৩৩; লুক ১২:৩১ দ্রঃ। 
(খ) ২:২ অধ্যায় দ্রঃ।


১৪ [২] (ক) ১ িত ২:১।


১৪ [৩] (ক) লুক ১:১৩। 
(খ) যাত্রা ৩২:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) দ্বিঃিবঃ ৯:১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) এস্থার ৩:১৭ক-খ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) এস্থার ৩:১৭ঞ-ট সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


১৪ [৪] (ক) দা ৩:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) তোিবত ৩:১-২ দ্রঃ। 
(গ) প্রেিরত ১০:৪৫; ১১:২; রো ৪:১২; গা ২:১২; কল ৪:১১; তীত ১:১০ দ্রঃ। 
(ঘ) ‘অেবলুস’: প্রাচীনকােলর ব্যাকরণিবদেদর ব্যবহৃত একটা িবেশষ িচহ্ন; যে শব্দ বা 
বাক্য তেমন িচহ্নে িচহ্নিত িছল, সেই শব্দ বা বাক্য িনিষদ্ধ বেল গণ্য িছল। 
(ঙ) ১ শামু ১:১০-১১। 
(চ) হাবা ৩:১-২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ছ) যোনা ২:২-৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


১৪ [৫] (ক) রো ৮:২৬-২৭। 
(খ) যোশুয়া ১০:১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) িবচারক ১৬:৩০। 
(ঘ) মিথ ১১:২৫; লুক ১০:২১। 
১৪ [৬] (ক) মিথ ৯:৬; যোহন ২০:২৩ দ্রঃ। 
(খ) প্রেিরত ৭:৬০। 
(গ) মিথ ১৭:১৫; লুক ৯:৩৮।


১৫ [১] (ক) ১৩:১ অধ্যায় দ্রঃ। 
(খ) মিথ ৬:৯; … লুক ১১:১ …। 
(গ) ৮:১৩ ও ৫:১১ অধ্যায় দ্রঃ। 
(ঘ) অিরেগেনস ουσία [উিসয়া, যা এখােন ‘অস্তিত্ব-িবিশষ্ট ব্যক্তিত্ব’ বেল অনূিদত] গ্রীক 
শব্দটা এমনভােব ব্যবহার কেরন যা পরবর্তীকােল, িনেকয়া-মহাসভার সমেয়, িবিশষ্ট অন্য 
অর্থ বহন করল। 
(ঙ) িহব্রু ২:১৭ …; ৮:৩; ৭:২০-২১; সাম ১১০:৪।




১৫ [২] (ক) যোহন ১৬:২৩-২৪।


১৫ [৩] (ক) দ্বিঃিবঃ ৩২:৪৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) ইশা ৪৯:২২-২৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


১৫ [৪] (ক) মার্ক ১০:১৮; ধুক ১৮:১৯; মিথ ১৯:১৭। 
(খ) ১ যোহন ২:১ দ্রঃ। 
(গ) িহব্রু ৪:১৫ দ্রঃ। 
(ঘ) ১ িপ ১:৩, ২৩; রো ৮:১৪-১৫। 
(ঙ) সাম ২২:২৩; িহব্রু ২:১২।


১৬ [১] (ক) মিথ ৩২:২২; মার্ক ১২:২৭; লুক ২০:৩৮।


১৬ [২] (ক) মিথ ৬:৩৩ দ্রঃ। 
(খ) ১ কির ১২:১, ৪। 
(গ) ১ কির ১২:৭। 
(ঘ) রো ১২:৬। 
(ঙ) ১ কির ১২:১১ দ্রঃ।


১৬ [৩] (ক) ১ শামু ১:১৯-২০; ১৩:২ অধ্যায় দ্রঃ। 
(খ) ‘অিধপিত’: মার্ক ৩:২২; যোহন ১২:৩১; ১৪:৩০; ১৬:১১ দ্রঃ। 
(গ) আিদ ২৭:২৮।


১৭ [১] (ক) ১ কির ১:৫ দ্রঃ।


১৭ [২] (ক) যোহন ৩:২৯। 
(খ) ইশা ৪০:৬-৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) িহব্রু ১২:২৮ দ্রঃ। 
(ঘ) লুক ২:১৩; যোশুয়া ৫:১৪; কল ১:১৬; লুক ২০:৩৬ দ্রঃ। 
(ঙ) মিথ ৬:৮ দ্রঃ।


১৮ [১] (ক) ১ কির ৩:১০।


১৮ [২] (ক) মিথ ৬:৯-১৩। 
(খ) লুক ১১:২-৪।


১৮ [৩] (ক) মিথ ৫:১-২। 
(খ) লুক ১১:১।


১৯ [১] (ক) ৮:২–১০:২ অধ্যায় দ্রঃ। 
(খ) মিথ ৬:৫-৯।




১৯ [২] (ক) যোহন ৫:৪৪। 
(খ) মিথ ৬:২, ৫ দ্রঃ। 
(গ) মিথ ৬:৫। 
(ঘ) লুক ১৬:২৫; গা ৬:৮ দ্রঃ।


১৯ [৩] (ক) সাম ৮২:৭ দ্রঃ। 
(খ) ২ িত ৩:৪।


২০ [১] (ক) এেফ ৫:২৭। 
(খ) দ্বিঃিবঃ ২৩:১-২। 
(গ) দ্বিঃিবঃ ২৩:৭-৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) দ্বিঃিবঃ ২৩:৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) মিথ ৮:১০ দ্রঃ। 
(চ) মিথ ৭:১৪। 
(ছ) মিথ ৬:৫। 
(জ) লুক ৪:১৯। 
(ঝ) দ্বিঃিবঃ ১৬:১৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২০ [২] (ক) মিথ ৬:৫। 
(খ) মিথ ৬:৬; কল ২:৩; ১ িত ৬:১৮-১৯ দ্রঃ। 
(গ) এেফ ৩:১৭। 
(ঘ) যোহন ১:১৪; ১৪:২৩ দ্রঃ।


২১ [১] (ক) মিথ ৬:৭ দ্রঃ।


২১ [২] (ক) ১ কির ২:৬ দ্রঃ। 
(খ) প্রবচন ১০:১৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) সাম ৫৮:৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) মিথ ৬:৮ দ্রঃ।


২২ [১] (ক) মিথ ৬:৯। 
(খ) দ্বিঃিবঃ ৩২:১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) দ্বিঃিবঃ ৩২:৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) দ্বিঃিবঃ ৩২:২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) ইশা ১:২। 
(চ) মালা ১:৬।


২২ [২] (ক) গা ৪:১-২। 
(খ) গা ৪:৪। 



(গ) রো ৮:১৫। 
(ঘ) যোহন ১:১২। 
(ঙ) ১ যোহন ৩:৯।


২২ [৩] (ক) লুক ১১:৬। 
(খ) ১ কির ১২:৩। 
(গ) ‘আরও বেিশ ভ্রান্তমতপন্থী দ্বারা’: অিরেগেনস িবেশষভােব ভ্রান্তমতপন্থী সেই মার্কিওন, 
বািসিলেদস ও ভােলন্তিনুেসর কথা ভাবেছন যােদর িবষেয় িতিন অন্যত্র বেলন, “িযশু-নাম 
করেলও ওরা িযশুর অিধকারী নয় যেেহতু ওরা তাঁেক উিচত মত স্বীকার কের না” (যেেরিময়া 
িবষয়ক উপেদশ ১০:৫ দ্রঃ)। 
(ঘ) ১ যোহন ৩:৯, ১৮। 
(ঙ) রো ৮:১৬-১৭ দ্রঃ। 
(চ) রো ১০:১০ দ্রঃ।


২২ [৪] (ক) যোহন ১:১৪; কল ১:১৫; ২ কির ৪:৪; কল ৩:১০ দ্রঃ। 
(খ) মিথ ৫:৪৫ দ্রঃ। 
(গ) ১ কির ১১:৭। 
(ঘ) কল ১:১৫। 
(ঙ) িফিল ৩:২১ দ্রঃ। 
(চ) রো ১২:২। 
(ছ) ১ যোহন ৩:৮। 
(জ) ১ যোহন ৩:৮।


২২ [৫] (ক) ১২ অধ্যায় দ্রঃ। 
(খ) িফিল ৩:২০ দ্রঃ। 
(গ) ইশা ৬৬:১ দ্রঃ। 
(ঘ) ১ কির ১৫:৪৯ দ্রঃ।


২৩ [১] (ক) যোহন ১৩:১। 
(খ) যোহন ১৩:৩। 
(গ) যোহন ১৪:২৮। 
(ঘ) যোহন ১৬:৫। 
(ঙ) যোহন ১৪:২৩।


২৩ [২] (ক) িফিল ২:৭ দ্রঃ। 
(খ) যোহন ২০:১৭।


২৩ [৩] (ক) আিদ ৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) লুক ১৩:২৫ দ্রঃ। 



(গ) যেের ২৩:২৪। 
(ঘ) মিথ ৫:৩৪-৩৫; ইশা ৬৬:১ দ্রঃ। 
(ঙ) আিদ ৩:৯।


২৩ [৪] (ক) দ্বিঃিবঃ ২৩:১৪ সত্তরী পাঠ্য; লেবীয় ২৬:১২; এেজ ৩৭:২৭; ২ কির ৬:১৬ 
দ্রঃ। 
(খ) আিদ ৪:১৬। 
(গ) ১ কির ১৫:৪৯। 
(ঘ) িফিল ২:১৫, প্রকাশ ১:২০; আিদ ১:১৪, ১৬; প্রজ্ঞা ১৩:২। 
(ঙ) সাম ১২৩:১। 
(চ) উপ ৫:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ছ) িফিল ৩:২১ দ্রঃ। 
(জ) িহব্রু ১:৮; মিথ ৫:৩৪, ৩৫।


২৩ [৫] (ক) প্রজ্ঞা ৭:২৫ দ্রঃ।


২৪ [১] (ক) মিথ ৬:৯; লুক ১১:২। 
(খ) পাণ্ডুিলিপ এস্থােন অস্পষ্ট হওয়ায় উপস্থািপত বাক্যটা সংশোিধত।


২৪ [২] (ক) আিদ ১৭:৫। 
(খ) যোহন ১:৪২; মার্ক ৩:১৬ দ্রঃ। 
(গ) প্রেিরত ৯:৪, ৫; ১৩:৯। 
(ঘ) যাত্রা ৩:১৪। 
(ঙ) ‘দূরদৃষ্টি’: ৬ (গ) টীকা দ্রঃ।


২৪ [৩] (ক) যাত্রা ২০:৭। 
(খ) দ্বিঃিবঃ ৩২:২-৩। 
(গ) সাম ৪৫:১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২৪ [৪] (ক) সাম ৩৪:৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) সাম ৩০:২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) সাম ৩০:১।


২৪ [৫] (ক) সাম ৩১:১৯। 
(খ) সাম ১০৯:১১-১২। 
(গ) তািতয়ানুস িছল সেকােলর এক ভ্রান্তমতপন্থী। 
(ঘ) আিদ ১:৩। 
(ঙ) আিদ ১:১১, ৯, ২০, ২৪।




২৫ [১] (ক) মিথ ৬:১০; লুক ১১:১২। 
(খ) লুক ১৭:২০-২১ দ্রঃ। 
(গ) দ্বিঃিবঃ ৩০:১৪; রো ১০:৮। 
(ঘ) ২০:১ ও ২৩:১ অধ্যায় দ্রঃ। 
(ঙ) যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ। 
(চ) ১ কির ১:৩০। 
(ছ) ১ কির ২:৮; ২ কির ৪:৪। 
(জ) রো ৬:১২।


২৫ [২] (ক) ১ কির ১২:৮। 
(খ) ১ কির ১৩:৯-১২ দ্রঃ। 
(গ) িফিল ৩:১৪। 
(ঘ) ১ কির ১৫:২৪, ২৮ দ্রঃ। 
(ঙ) ১ থে ৫:১৭।


২৫ [৩] (ক) ২ কির:৬:১৪-১৫ দ্রঃ। 
(খ) রো ৬:১২ দ্রঃ। 
(গ) গা ৫:১৯। 
(ঘ) কল ৩:৫ দ্রঃ। 
(ঙ) গা ৫:২২; যোহন ১৫:৮, ১৬ দ্রঃ। 
(চ) আিদ ৩:৮ দ্রঃ। 
(ছ) ২ কির ৬:১৬। 
(জ) ১ কির ১৫:২৪; মিথ ২৬:৬৪; মর্ক ১৪:৬২; লিক ২২:৬৯; সাম ১১০:১; ইশা 
৬৬:১। 
(ঝ) ১ কির ১৫:২৬। 
(ঞ) ১ কির ১৫:৩৩, ১ কির ১৫:২৬; মিথ ১৯:২৮ দ্রঃ।


২৬ [১] (ক)[মিথ ৬:১০। 
(খ) লুক ১১:২, ৩। 
(গ) মিথ ২৫:৩৪ দ্রঃ। 
(ঘ) ১ কির ১৫:৪১।


২৬ [৩] (ক) এেফ ৬:১২; ইশা ৩৪:৫ দ্রঃ। 
(খ) এেফ ৬:১২। 
(গ) িহব্রু ১:৮; সাম ৪৫:৭; প্রেিরত ৭:৪৯; ইশা ৬৬:১ দ্রঃ এবং এই লেখা ২৩:৩ দ্রঃ। 
(ঘ) যোহন ৪:৩৪; ১৭:৪। 
(ঙ) ১ কির ৬:১৭ দ্রঃ।




২৬ [৪] (ক) মিথ ২৮:১৮। 
(খ) মিথ ২৮:২০। 
(গ) কল ১:১৫। 
(ঘ) িফিল ২:৮। 
(ঙ) মিথ ২৮:১৮।


২৬ [৫] (ক) এেফ ৬:১২ দ্রঃ। 
(খ) িফিল ৩:২০। 
(গ) মিথ ৬:২০; লুক ১২:৩৪ দ্রঃ। 
(ঘ) ১ কির ১৫:৪৯। 
(ঙ) এেফ ৬:১২ দ্রঃ। 
(চ) ১ কির ১৫:৪৯। 
(ছ) যোব ৪০:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ; অর্থাৎ সেই ‘লেিভয়াথান’ যা সাম ১০৪:২৬-তেও 
উল্লিিখত। 
(জ) লুক ১০:১৮ দ্রঃ।


২৬ [৬] (ক) িফিল ৩:২০। 
(খ) আিদ ৩:১৯ দ্রঃ। 
(গ) যোহন ৬:৬৩; ১ কির ৬:৯-১০; ১৫:৫০ দ্রঃ। 
(ঘ) ১ কির ১৫:৫০।


২৭ [১] (ক) মিথ ৬:১১; লুক ১১:৩।


২৭ [২] (ক) যোহন ৬:২৬। 
(খ) যোহন ৬:২৭। 
(গ) যোহন ৬:২৮-২৯। 
(ঘ) সাম ১০৭:২০। 
(ঙ) যোহন ৬:৩২-৩৩।


২৭ [৩] (ক) যোহন ৬:৩২। 
(খ) যোহন ৬:৩৪-৩৫। 
(গ) যোহন ৬:৫১।


২৭ [৪] (ক) দ্বিঃিবঃ ৯:৯ দ্রঃ। 
(খ) যোহন ৬:৫১। 
(গ) যোহন ৬:৫৩-৫৭। 
(ঘ) যোহন ১:১৪ক। 
(ঙ) যোহন ৬:১১ দ্রঃ। 



(চ) যোহন ১:১৪গ। 
(ছ) যোহন ৬:৫৮।


২৭ [৫] (ক) ১ কির ৩:১-৩ দ্রঃ। সে-ই ‘মাংসময় মানুষ’, যে ‘আত্মিক’ মানুেষর মত চেল 
না। 
(খ) িহব্রু ৫:১২-১৪। 
(গ) রো ১৪:২।


২৭ [৬] (ক) প্রবচন ১৫:১৭। 
(খ) ১ কির ১০:৫; মিথ ৫:১৭; ৭:১২; ২২:৪০; লুক ১৬:১৬ দ্রঃ। এখােন অিরেগেনস 
সেই মার্কিওন পন্থী ভ্রান্তমতাবলম্বীেদর িদেক অঙুিল িনর্দেশ করেছন যারা এমনটা শেখাত যে, 
পুরাতন িনয়েমর ঈশ্বর প্রভু িযশুখ্রিষ্টের িপতা থেেক আলাদা এক ঈশ্বর। 
(গ) আমোস ৮:১১; রো ১৪:৮; গা ২:১৯ দ্রঃ)।


২৭ [৭]  (ক) ‘এিপউিসয়োন’ [ἐπιούσιον] গ্রীক শব্দটান প্রকৃত অর্থ এেকবাের অস্পষ্ট। 
সেসময় থেেক আজ পযর্ন্তও বহু ব্যাখ্যাতা শব্দটার প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান কের আসেছন, িকন্তু 
তেমন প্রেচষ্টা িনষ্ফল। যাই হোক, রোম-মণ্ডলী থেেক উৎপন্ন মণ্ডলীগুলো সেকাল থেেক 
‘দৈিনক’ অর্থ গ্রহণ কের আসেছ; এবং প্রাচ্য গ্রীক মণ্ডলীগুলো অিরেগেনেসর অর্থ তথা 
‘সত্তার জন্য প্রয়োজনীয়’ বা তদানুরূপ অর্থ গ্রহণ কের থােক। 
(খ) যোব ৩৩:১, ৩১; ৩৪:১৬; ৩৭:১৪; ইশা ১:২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) সাম ৫১:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) যাত্রা ১৯:৫।


২৭ [৮] (ক) অিরেগেনস প্লেটোর মতবাদপন্থী দার্শিনকেদর কথা বলেছন। 
(খ) অিরেগেনস স্তোয়া মতবাদপন্থী দার্শিনকেদর কথা বলেছন।


২৭ [১০] (ক) আিদ ৩:২২ দ্রঃ। 
(খ) প্রবচন ৩:১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) সাম ৭৮:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২৭ [১১] (ক) আিদ ১৮:২-৬ দ্রঃ। 
(খ) প্রকাশ ৩:২০।


২৭ [১২] (ক) সাম ১০৪:৫; যাকোব ৫:৮; ১ থে ৩:১৩ দ্রঃ। 
(খ) সাম ৭৪:১৩-১৪ সত্তরী পাঠ্য; প্রকাশ ১২:৩-১৭; ১৩:২, ৪, ১১; ১৬:১৩; ২০:২। 
(গ) মিথ ৩:৭; লুক ৩:৭। 
(ঘ) সাম ৭৪:১৩-১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) প্রেিরত ১০:১১-১২। 
(চ) প্রেিরত ১১:৮। 



(ছ) প্রেিরত ১০:২৮। 
(জ) প্রেিরত ১০:১৫। 
(ঝ) মিথ ১৩:৪৭ দ্রঃ।


২৭ [১৩] (ক) যোহন ১:১। 
(খ) আিদ ১৯:৩৭ দ্রঃ। 
(গ) আিদ ১৯:৩৮ দ্রঃ। 
(ঘ) মিথ ২৮:১৫। 
(ঙ) সাম ৯৫:৭-৮। 
(চ) যোশুয়া ২২:১৬, ১৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ছ) সাম ৯০:৪। 
(জ) প্রকাশ ২০:৪-৬ দ্রঃ। অিরেগেনস এ সহস্রবর্ষকাল ‘িবখ্যাত’ বেল থােকন কেননা আিদ 
থেেকই সেই সহস্রবর্ষকাল িবষেয় মণ্ডলীর মধ্যে দ্বিিবধ অিভমত বর্তমান িছল। অিরেগেনেসর 
আেগ বা অিরেগেনেসর সমকােল যাঁরা প্রকাশ ২০:৪-৬ এর িভত্তিেত সমর্থন করেতন খ্রিষ্ট এ 
‘পৃিথবীেত’ সহস্র বছর ধের রাজত্ব করেবন (যিদও ঐশপ্রকাশ পুস্তক প্রকৃতপক্ষে এমনটা বেল 
না যে, সেই রাজ্য পৃিথবীময়), তাঁেদর মধ্যে পািপয়াস, সাধু ইউস্তিনুস, সাধু ইেরেনউস, 
হয়তো তের্তুল্লিয়ানুস ও সাধু িহপ্পিলতুস উল্লেখযোগ্য। অিরেগেনস তেমন ধারণা সমর্থন 
করেতন না; তাঁর কােছ খ্রিষ্টের সহস্রকালীন রাজ্য আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যিদও এিবষেয় তাঁর 
ধারণা যেথষ্ট অস্পষ্ট। 
(ঝ) িহব্রু ১৩:৮।


২৭ [১৪] (ক) িহব্রু ১০:১। 
(খ) যাত্রা ১২:২-৩, ৬। 
(গ) যাত্রা ১২:১৮। 
(ঘ) িহব্রু ১০:১; যাত্রা ১২:২, ৩, ৬, ১৫, ১৮; হো ১৪:১০; যাকোব ২:২৩ দ্রঃ। 
(ঙ) দ্বিঃিবঃ ১৬:৯; লেবীয় ১৬:২৯ দ্রঃ। 
(চ) লেবীয় ২৩:২৪-২৮ দ্রঃ। 
(ছ) যাত্রা ২১:২; দ্বিঃিবঃ ১৫:১ দ্রঃ। 
(জ) লেবীয় ২৫:৮। 
(ঝ) রো ১১:৩৩


২৭ [১৫] (ক) িহব্রু ৯:২৬। 
(খ) এেফ ২:৭। 
(গ) মিথ ১২:৩১ দ্রঃ।


২৭ [১৬] (ক) িহব্রু ৪:৯ দ্রঃ। 
(খ) দ্বিঃিবঃ ১৬:১৬ দ্রঃ। 



(গ) এেফ ৩:২০। 
(ঘ) ১ কির ২:৯।


২৭ [১৭] (ক) ১ কির ৩:২২।


২৮ [১] (ক) মিথ ৬:১২; লুক ১১:৪। লক্ষণীয় িবষয়, এখােন লুক অনুসাের প্রার্থনাটা বেল 
“আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর প্রত্যেকেক ক্ষমা কেরিছ” িকন্তু ১৮:২ অধ্যােয় লুক 
অনুসাের একই বচনটা িছল “আমােদর কােছ ঋণী যারা তােদর প্রত্যেকেক ক্ষমা কির”। 
(খ) রো ১৩:৭-৮।


২৮ [২] (ক) মিথ ১২:৩৬ দ্রঃ।


২৮ [৩] (ক) এেফ ২:১০; রো ৯:২০ দ্রঃ। 
(খ) মার্ক ১২:৩০; লুক ১০:২৭; মিথ ২২:৩৭; দ্বিঃিবঃ ৬:৫; ১৩:৩ দ্রঃ। 
(গ) ১ শামু ২:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) এেফ ৪:৩০ দ্রঃ। 
(ঙ) যোহন ১৫:৮, ১৬; ৬:৬৩; ১ িপ ৩:১৮; ২ কির ৩:৬ দ্রঃ। 
(চ) মিথ ১৮:১০ দ্রঃ। 
(ছ) ১ কির ৪:৯ দ্রঃ।


২৮ [৪] (ক) ১ িত ৫:৩, ১৬, ১৭। 
(খ) ১ কির ৭:৩। 
(গ) ১ কির ৭:৫।


২৮ [৫] (ক) রো ১৩:৮ দ্রঃ। 
(খ) কল ২:১৪। 
(গ) ২ কির ৫:১০। 
(ঘ) প্রবচন ২২:২৬-১৭ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২৮ [৬] (ক) সাম ৭৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২৮ [৭] (ক) মিথ ১৮:৩২। 
(খ) মিথ ১৮:৩৫। 
(গ) লুক ১৭:৩-৪। 
(ঘ) প্রবচন ১৫:৩২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২৮ [৮] (ক) লুক ১১:৪। 
(খ) মিথ ৬:১২। 
(গ) মিথ ৭:১৬, ২০; লুক ৬:৪৪। 



(ঘ) ১ কির ২:১৪-১৫; রো ৮:১৪; গা ৫:১৮ দ্রঃ। 
(ঙ) যোহন ২০:২৩ দ্রঃ।


২৮ [৯] (ক) যোহন ২০:২২-২৩। 
(খ) সাম ৪০:৬ দ্রঃ। 
(গ) ১ শামু ২:১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২৮ [১০] (ক) সেসময় কোন না কোন পাপ, িবেশষভােব প্রিতমাপূজা, ব্যিভচার ও নরহত্যা 
এমন পাপ বেল পিরগিণত িছল যা সেই পাপীেক মণ্ডলী থেেক আজীবন িবচ্যুত করত; িকন্তু, 
যেভােব আফ্রিকার মণ্ডলীগুলোেত সাধু িচপ্রিয়ানুস সংক্রান্ত িববােদ লক্ষণীয়, সেই অনুসাের 
৩য় শতাব্দী থেেক পাপক্ষমা ক্ষেত্রে িকছুটা পিরবর্তন দেখা িদল, কেননা যে খ্রিষ্টিয়ান প্রিতমার 
সামেন ধূপ জ্বালাবার ফেল মণ্ডলী থেেক িবচ্যুত হেয়িছল, সে িনর্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত-রীিত প্রকাশ্যে 
পালন করার মাধ্যেম পুনরায় মণ্ডলীর সহভািগতায় গৃহীত হেত পারত। 
(খ) ১ যোহন ৫:১৬। 
(গ) যোব ১:৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২৯ [১] (ক) মিথ ৬:১৩; লুক ১১:৪। 
(খ) িহব্রু ৫:২; যাকোব ৪:১; ১ িপ ২:১১; গা ৫:১৭; রো ৮:৭।


২৯ [২] (ক) যোব ৭:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) সাম ১৮:৩০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) ১ কির ১০:১৩। 
(ঘ) এেফ ৬:১২; গা ৫:১৭; যাকোব ৪:১; ১ িপ ২:১১ দ্রঃ। 
(ঙ) লেবীয় ১৭:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(চ) এেফ ৬:১২। 
(ছ) ১ কির ১০:১৩। 
(জ) সাম ৯১:১৩ দ্রঃ।


২৯ [৩] (ক) যুিদথ ৮:২৬-২৭। 
(খ) সাম ৩৪:২০। 
(গ) প্রেিরত ১৪:২২।


২৯ [৪] (ক) ২ কির ১১:২৩। 
(খ) ২ কির ১১:২৪-২৫। 
(গ) ২ কির ৪:৮-৯ দ্রঃ। 
(ঘ) ১ কির ৪:১১-১৩।


২৯ [৫] (ক) সাম ২৬:২। 
(খ) প্রবচন ৩০:৯খ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 



(গ) প্রবচন ৩০:৯ক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) ১ কির ১:৫। 
(ঙ) ২ কির ১২:৭। 
(চ) ২ বংশ ৩২:২৫-২৬।


২৯ [৬] (ক) সাম ৩৭:১৪। 
(খ) প্রবচন ১৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) লুক ১৬:২২-২৪ দ্রঃ। 
(ঘ) এেফ ৫:৩ দ্রঃ। 
(ঙ) কল ১:৫ দ্রঃ।


২৯ [৭] (ক) ১ কির ৩:১৭। 
(খ) প্রবচন ৪:২৩ দ্রঃ।


২৯ [৮] (ক) মিথ ৬:২। 
(খ) যোহন ৫:৪৪।


২৯ [৯] (ক) যোব ৭:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) পরমগীত ২:৯-১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) সাম ১:২। 
(ঘ) প্রবচন ১০:৩১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২৯ [১০] (ক) ১ যোহন ৫:২০; যোহন ১:১৪, ইত্যািদ দ্রঃ।


২৯ [১১] (ক) লুক ২২:৪০; মিথ ২৬:৪১; মার্ক ১৪:৩৮। 
(খ) মিথ ৭:১৮ দ্রঃ।


২৯ [১২] (ক) রো ১:২২-২৪। 
(খ) রো ১:২২-২৪, ২৬-২৮। 
(গ) ‘যারা ঈশ্বরত্বেক দু’ভাগ কের …’ তারা হলো সেই মার্কিওন পন্থী ভ্রান্তমতাবলম্বীরা যারা 
পুরাতন িনয়েমর কড়া ও অমঙ্গলকর ঈশ্বরেক নূতন িনয়েমর দয়াবান ও মঙ্গলময় ঈশ্বর থেেক 
িভন্ন বেল কল্পনা করত। 
(ঘ) রো ১:২৪। 
(ঙ) রো ১:২৬, ২৮।


২৯ [১৩] (ক) গণনা ১১:৪-৬। 
(খ) গণনা ১১:১০। 
(গ) গণনা ১১:১৮-২০।




২৯ [১৫] (ক) রো ১:২৩। 
(খ) রো ১:২৪। 
(গ) রো ১:২৬-২৭। 
(ঘ) ইশা ৪:৪; মালা ৩২:১ দ্রঃ। 
(ঙ) মিথ ৫:২৫-২৬; লুক ১২:৫৮-৫৯ দ্রঃ। 
(চ) ইশা ৪:৪। 
(ছ) মালা ৩:২-৩। 
(জ) রো ১:২৮।


২৯ [১৬] (ক) যাত্রা ৭:৩ ইত্যািদ দ্রঃ। 
(খ) যাত্রা ৯:২৭। 
(গ) প্রবচন ১:১৭ সত্তরী দ্রঃ। 
(ঘ) সাম ৬৬:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) মিথ ১০:২৯; লুক ১২:৬ দ্রঃ। 
(চ) রো ১:২৪। 
(ছ) রো ১:২৬। 
(জ) রো ১:২৮।


২৯ [১৭] (ক) যোব ৪০:৮। 
(খ) দ্বিঃিবঃ ৮:৩, ১৫, ২।


২৯ [১৮] (ক) আিদ ৩:১, ৬। 
(খ) আিদ ৪:৬। 
(গ) আিদ ৯:২০-২৪। 
(ঘ) িহব্রু ১২:১৫-১৬ দ্রঃ। 
(ঙ) আিদ ৩৯:৭ … দ্রঃ।


২৯ [১৯] (ক) িফিল ৪:১৯। 
(খ) রো ৮:২৮ দ্রঃ।


৩০ [১] (ক) লুক ১১:৪; মিথ ৪:১৩। 
(খ) লুক ১১:১। 
(গ) এেফ ৬:১১, ১২ দ্রঃ। 
(ঘ) সাম ৩৪:২০। 
(ঙ) ২ কির ৪:৮। 
(চ) ২ কির ৪:৮। 
(ছ) সাম ৪:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।




৩০ [২] (ক) যোব ১:১২। 
(খ) যোব ১:২২। 
(গ) যোব ১:৯-১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঘ) যোব ২:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ঙ) যোব ২:১০। 
(চ) যোব ২:৪-৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(ছ) যোব ২:১০। 
(জ) মিথ ৪:১-১১; মার্ক ১:১২-১৩; লুক ৪:১-১৩।


৩০ [৩] (ক) এেফ ৬:১৬ দ্রঃ। 
(খ) হো ৭:৬। 
(গ) এেফ ৬:১৬। 
(ঘ) যোহন ৭:৩৮; ৪:১৪ দ্রঃ।


৩১ [১] (ক) ২ ও ৯:১ অধ্যায় দ্রঃ। 
(খ) ১ িত ২:৮। 
(গ) সাম ১৪১:২। 
(ঘ) ১ িত ২:৮। 
(ঙ) প্রজ্ঞা ১৬:২৮।


৩১ [৩] (ক) এেফ ৩:১৪-১৫। 
(খ) িফিল ২:১০। 
(গ) িফিল ২:১০। 
(ঘ) ইশা ৫৪:২৩।


৩১ [৪] (ক) মালা ১:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(খ) ১ িত ২:৮। 
(গ) ১ কির ৭:৬। 
(ঘ) ১ কির ৭:৫।


৩১ [৫] (ক) সাম ৩৪:৮। 
(খ) আিদ ৪৮:১৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 
(গ) তোিবত ১২:১২; ৩:১৬-১৭। 
(ঘ) ১ কির ৫:৪। 
(ঙ) এমনটা ধের নেওয়া হচ্ছে যে, প্রেিরতদূত পল এেফসস থেেকই কিরন্থীয়েদর কােছ পত্র 
িলেখিছেলন।


৩১ [৬] (ক) ইশা ১:১২, ১৫। 
(খ) সাম ২৬:৪-৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।




৩১ [৭] (ক) লুক ৮:১৮ দ্রঃ। 
(খ) মার্ক ১১:২০-২১, ১৩-১৪; মিথ ২১:১৮-১৯।


৩২ (ক) যোহন ১:৯।


৩৩ [২] (ক) সাম ১০৪:১-৭ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৩৩ [৩] (ক) ২ শামু ৭:১৮-২২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৩৩ [৪] (ক) সাম ৩৯:৯। 
(খ) সাম ৩৮:৬-৭।


৩৩ [৫] (ক) সাম ২৮:৩ সত্তরী পাঠ দ্রঃ।


৩৩ [৬] (ক) রো ১৬:২৭; িহব্রু ১৩:২১; গা ১:৫; ২ িত ৪:১৮।


৩৪ (ক) িফিল ৩:১৩। 



সাক্ষ্যমরেণর উদ্দেেশ উৎসাহ বাণী


২৩৫ সােল রোম-সাম্রাজ্য খ্রিষ্টিয়ানেদর িবরুদ্ধে তীব্র িনর্যাতন শুরু করেল 
অিরেগেনস তাঁর আপন ঘিনষ্ঠ বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আম্ব্রোজ ও আেলক্সান্দ্রিয়ার পুরোিহত 
প্রতোক্তেতোেসর সমীেপ এই লেখা প্রেরণ কেরন, যােত িনর্যাতনকােল গ্রেপ্তার হেল তাঁরা 
দৃঢ়তার সঙ্গে খ্রিষ্টিবশ্বাস িবষেয় সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রাণ িদেতও প্রস্তুত থােকন। কেননা 
খ্রিষ্টিয়ানেদর পক্ষে সাক্ষ্যমরেণর চেেয় আরও গৌরবময় মৃত্যু নেই।


 সূচীপত্র 


অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ 
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ 
৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১


প্রারম্ভিক বাণী

১। ‘তোমরা যােদর দুধছাড়া করা হেয়েছ, মাতৃবক্ষ থেেক যােদর সরানো হেয়েছ, সেই 
তোমরা এক একজন ক্লেেশর উপের ক্লেশ প্রতীক্ষা কর, প্রত্যাশার উপের প্রত্যাশা 
প্রতীক্ষা কর—আর ক্ষিণেকর মধ্যে, আর ক্ষিণেকর মধ্যে, ওষ্ঠের অবজ্ঞা দ্বারা, অন্য 
ভাষায়’(ক)।


িকন্তু তোমরা, হে অিধক ঈশ্বরভীরু আম্ব্রোজ ও অিধক ভক্তপ্রাণ প্রতোক্তেতোস, 
তোমরা তো আর মাংসময় মানুষ বা খ্রিষ্টে িশশু নও  (খ), তোমরা বরং তোমােদর 
আধ্যাত্মিক বয়েস বেেড় উেঠছ  (গ), ফেল তোমােদর আর দুধ নয়, গুরুপাক খাদ্যই 
প্রয়োজন (ঘ)। ইশাইয়া দ্বারা যারা ‘দুধছাড়া’ ও ‘মাতৃবক্ষ থেেক সরানো’ বেল অিভিহত 
হেয়েছ, তােদর মত তোমরা এবার শোনো কেমন কের দুধছাড়া প্রিতযোগীেদর জন্য 
একটা ক্লেশ শুধু নয়, িকন্তু ‘ক্লেেশর উপের ক্লেশ’ এর কথাই পূর্বঘোষণা করা হচ্ছে। যে 
কেউ ‘ক্লেেশর উপের ক্লেশ’ অস্বীকার করেব না বরং সুযোগ্য প্রিতযোগীর মত তা সাগ্রেহ 
গ্রহণ করেব, সে সেইসঙ্গে সেই ‘প্রত্যাশার উপের প্রত্যাশা’ও সাগ্রেহ গ্রহণ করেব যা 



‘ক্লেেশর উপের ক্লেশ’ এর িকছুক্ষণ পের উপভোগ করেব। কেননা এটাই হলো সেই 
‘আর ক্ষিণেকর মধ্যে, আর ক্ষিণেকর মধ্যে,’ কথাগুলোর অর্থ।


২। তাছাড়া, পিবত্র শাস্ত্রের ভাষার সঙ্গে অপিরিচত যারা, তারা যিদ আমােদর ভক্তিহীন 

বা িনর্বোধ বেল অবজ্ঞা ও িবদ্রূপ করত, তাহেল এসো, এমনটা স্মরণ কির যে, 
‘ক্ষিণেকর মধ্যে’ যে ‘প্রত্যাশার উপের প্রত্যাশা’ আমােদর মঞ্জুর করা হেব, তা ‘ওষ্ঠের 
অবজ্ঞা দ্বারা, অন্য ভাষায়’ মঞ্জুর করা হেব। এবং এমন কেইবা থাকেব যে, ‘প্রত্যাশার 
উপের প্রত্যাশা’ও অিবলম্বে সাগ্রেহ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ‘ক্লেেশর উপের ক্লেশ’ সাগ্রেহ 
গ্রহণ করেব না? তেমন মানুষ পেলর সঙ্গে এিবষেয় একমত হেব যে, আমােদর প্রিত যে 
গৌরব প্রকািশত হেব বেল স্থিরীকৃত আেছ, তার সঙ্গে এ বর্তমানকােলর দুঃখকষ্ট (যা 
িদেয়, বলেত গেেল, আমরা সুখ ক্রয় কির) তুলনার যোগ্য নয়  (ক), িবেশষভােব এই 
কারেণ যে, ‘আমােদর এই ক্লেেশর ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার’ তােদরই জন্য ‘লঘু’ বেল 
িচহ্নিত যারা বর্তমানকালীন দুখঃকষ্টে ভারাক্রান্ত নয়, কেননা সেই যে ভার আমােদর 
জন্য গৌরেবর অপিরেময় ও িচরস্থায়ী অিত গুরুতর ভার অর্জন করেছ  (খ), সেই লঘু 
ভারেক এ গুরুতর ভার দ্বারা এেকবাের ছািড়েয় যাওয়া হয়। তেমনটা তখনই ঘটেব 
যিদ, আমােদর িনর্যাতেকরা আমােদর আত্মার উপের, বলেত গেেল, চাপ িদেত ইচ্ছা 
করেত করেত, আমরা আমােদর মন দুঃখকষ্ট থেেক সিরেয় িদেয় আমােদর 
বর্তমানকালীন দুঃখকষ্টের িদেক নয়, বরং তােদরই জন্য রাখা সেই পুরস্কােরর িদেক 
দৃষ্টি িনবদ্ধ রােখ যারা এই সমস্ত পরীক্ষা সিহষ্ণুতার সঙ্গে বরণ করায় ঈশ্বেরর অনুগ্রহ 
গুেণ খ্রিষ্টে সমস্ত িনয়ম-কানুন মেেন িনেয় লড়াই কেরেছ (গ)। ঈশ্বর আপন উপকার বৃদ্ধি 
কেরন, ও যে লড়াই কের তার কষ্টের জন্য যা প্রাপ্য, সেটার চেেয় িতিন বহুগুেণই প্রদান 
কেরন, কেননা সামান্যতম ব্যাপাের কার্পণ্য কেরন না এমন ঈশ্বর িহসােব তাঁর পক্ষে 
প্রদান করা যেমন ন্যায্য, তেমিন, যারা সাধ্যমত িনেজেদর ‘মািটর পাত্র’((ঘ) অবজ্ঞা 
করায় সমস্ত প্রাণ িদেয় তাঁেক ভালবােস বেল প্রমাণ িদেয়েছ, িতিন িনেজর বদান্যতায় যে 
কেমন কের তােদর জন্য িনেজর মঙ্গলদান বৃদ্ধি করেবন তেমনটা জানা‑ও তাঁর পক্ষে 
ন্যায্য।




৩। আর আিম মেন কির যে, সমস্ত প্রাণ িদেয় তারাই ঈশ্বরেক ভালবােস, যারা ঈশ্বেরর 

সঙ্গে সহভািগতা করেত মহৎ আকাঙ্ক্ষার মধ্য িদেয় িনেজেদর আত্মােক কেবল পার্থিব 
দেহ থেেক নয়, িকন্তু দৈিহক যত িকছু থেেকও সিরেয় নেয় ও পৃথক কের; আর যখন 
সময় এমনটা দেেব যে, যা িকছু মৃত্যু বেল গণ্য, তারা সেই মৃত্যু-পিরণামী দেহেক ত্যাগ 
করেব, তখন িনেজেদর ‘হীনাবস্থার দেহটা’((ক) ছেেড় দেওয়ায়ও তােদর কোন টানাটািন 
হয় না, ও সেই বাণী শুনেত পােব যা িবষেয় প্রেিরতদূত প্রার্থনা কেরিছেলন, দুর্ভাগা যে 
আিম! মৃত্যু‑পিরণামী এই দেহ থেেক কে আমােক িনস্তার করেব? (খ)। কেননা ক্ষয়শীল 
দেহ দ্বারা চাপ-প্রাপ্ত হেয় (গ) যারা এই তাঁবুেত থেেক আর্তনাদ করেছ (ঘ), তােদর মধ্যে 
কেইবা সর্বপ্রথেম এ বেল ধন্যবাদ জানােব না, ‘কে আমােক িনস্তার করেব?’ আর সেই 
ব্যক্তি যখন দেেখ, তেমন স্বীকারোক্তি দ্বারা তােক ‘মৃত্যু-পিরণামী দেহ’ থেেক িনস্তার করা 
হেয়েছ, তখন সে এই পিবত্র উক্তিও উচ্চারণ কের বেল উঠেব, ঈশ্বরেক ধন্যবাদ 
আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্ট দ্বারাই  (ঙ)। যে কেউ মেন কের, এসব িকছু তার পক্ষে কিঠন, 
তার মােন হলো যে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই ‘সর্বশক্তিমান জীবনময় ঈশ্বেরর জন্য’ কখনও 
‘তৃষাতুর’ হয়িন, ‘হিরণ যেমন জলস্রোেতর আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল’, সে ‘তেমিন ঈশ্বেরর 
আকাঙ্ক্ষায়’ কখনও ‘ব্যাকুল’ হয়িন, ও ‘কেব যাব আিম, কেব দেখেত পাব ঈশ্বেরর 
শ্রীমুখ?’(চ) কথাও কখনও উচ্চারণ কেরিন। তাছাড়া সে মেন মেন তাও ভােবিন যা নবী 
তখন ভেেবিছেলন যখন কেউ না কেউ তাঁেক বেলিছল, ‘কোথায় তোমার ঈশ্বর?’ িতিন 
‘প্রিত িদন’ িনেজই িনেজর ‘প্রাণ উজাড় কের িদেতন’, ও িনেজর দুর্বলতায় অবসন্ন ও 
উদ্বিগ্ন হওয়ার কারেণ বাের বাের িনেজেক তীব্রভােব িতরস্কার কের বলেতন, ‘উল্লিসত 
কণ্ঠে ও উৎসব-মুখর হর্ষধ্বিনেত ধন্যবাদ-স্তুিত জািনেয় আিম ঈশ্বেরর গৃহ পর্যন্ত সেই 
চমৎকার তাঁবু-স্থােন প্রেবশ করব’(ছ)।


৪। সুতরাং আিম তোমােদর অনুরোধ কির যেন তোমরা তোমােদর বর্তমান সমস্ত 

লড়াইেত স্বর্গে তােদরই জন্য সঞ্চিত সেই প্রচুর মজুিরর কথা স্মরণ কর যারা ধর্মময়তার 
জন্য িনর্যািতত ও িনন্দিত; এবং যেমন একসময় প্রেিরতদূেতরা িযশু-নােমর খািতের 
অপমান বরেণর যোগ্য িবেবিচত হেয়িছেলন বেল আনন্দ  (ক) কেরিছেলন, তেমিন 
তোমরাও যেন মানবপুত্রের জন্য আনন্দ কর ও নেেচ ওঠ  (খ)। আর যিদ কোন সময় 



তোমরা িনেজেদর প্রাণ সঙ্কুিচত হচ্ছে বেল বোধ কর, তাহেল আমােদর অন্তের খ্রিষ্টের 
যে মনোভাব রেয়েছ (গ), সেই মনোভাব বেল উঠুক, প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুিম? 
কেন আমােক অস্থির করছ? ঈশ্বেরর প্রত্যাশায় থাক, কারণ আিম আবারও তাঁর স্তুিতবাদ 
করব (ঘ)। আিম প্রার্থনা রািখ যেন আমােদর প্রাণ কখনও অস্থির না হয়; এমনিক আরও 
প্রার্থনা রািখ যেন িবচারালেয়র সাক্ষােত ও আমােদর ঘােড়র উপের রাখা িনষ্কোিষত 
খড়্গের সাক্ষােতও আমােদর প্রাণ ঈশ্বেরর সেই শান্তি দ্বারা সংরক্ষিত থােক যা সমস্ত 
ধারণার অতীত  (ঙ), এবং যারা দেহ থেেক প্রবাসী বেল গণ্য তারা িবশ্বপ্রভুর সঙ্গে 
বসববাস কের  (চ) একথা ভেেব আমােদর প্রাণ যেন শান্তি িফের পায়। িকন্তু আমরা 
প্রােণর শান্তি সবসময় রক্ষা করেত সক্ষম না হেল, তেব কমপক্ষে যেন আমােদর প্রােণর 
অস্থিরতা ব্যক্ত না হয় বা পৌত্তিলক দর্শকেদর সামেন প্রকাশ না পায়, যােত কের আমরা 
তখন ঈশ্বেরর কােছ আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পেেত পাির যখন তাঁেক বলব, হে 
আমার ঈশ্বর, আমার মধ্যে আমার প্রাণ অস্থির (ছ)। ঐশবাণী সেই কথাও স্মরণ করেত 
আমােদর পরামর্শ দেন যা ইশাইয়ােত এভােব ব্যক্ত, মানুেষর অপমান ভয় করো না, 
তােদর িবদ্রূেপ উদ্বিগ্ন হয়ো না  (জ)। কেননা যেেহতু ঈশ্বর স্পষ্টভােবই আকাশমণ্ডেলর 
গিত ও আকাশমণ্ডেল যা িকছু রেয়েছ, সেসমস্ত িকছুরও গিতর উপের, এবং পৃিথবীেত ও 
সমুদ্রে যা িকছু সম্পাদন করা হয় সেসমস্ত িকছুর উপেরও, তথা িভন্ন িভন্ন সকল জন্তু ও 
গাছগাছািলর জন্ম, উদ্ভব, খাদ্য ও বৃদ্ধির উপের সতর্ক দৃষ্টি রােখন, সেজন্য আমােদর 
চোখ বন্ধ রেেখ ঈশ্বেরর িদেক না তািকেয় বরং যারা অল্পক্ষেণর মধ্যে মরেব ও যােদর 
িনজ িনজ কাজকর্ম অনুযায়ী িবচােরর হােত তুেল দেওয়া হেব, ভেয়েত তােদরই িদেক 
চোখ ফেরানো িনর্বুদ্ধিতা স্বরূপ (ঝ)।


৫। একসময় ঈশ্বর দ্বারা আব্রাহামেক বলা হেয়িছল, তোমার দেশ ছেেড় চেল যাও (ক); 

িকন্তু অল্প সমেয়র মধ্যে আমােদর হয় তো বলা হেব, ‘গোটা পৃিথবী ছেেড় চেল যাও’; ও 
ঈশ্বেরর প্রিত বাধ্য হওয়া ভাল, যােত কের িতিন আজও আমােদর সেই স্বর্গসমূহ 
দেখােত পােরন যেখােন সেই স্বর্গ রেয়েছ যােক স্বর্গরাজ্য বলা হয়। আপাতত আমরা 
এমনটা দেখেত পাই যে, জীবন নানা লড়াইেত পূর্ণ ও বহু গুণাবিল অর্জেনর লক্ষ্যে নানা 
প্রিতযোগীেতও পূর্ণ; এমনিক ঈশ্বেরর স্বত্বাংেশর  (খ) বাইেরর বহুজন সম্পর্কে এমনটা 



মেন হেব তারা আত্মসংযেমর জন্য লড়াই কেরেছ, অন্য অন্য কেউ সম্পর্কে এমনটা মেন 
হেব তারা িবশ্বপ্রভুর সঙ্কল্প পালন করায়ই সাহেসর সঙ্গে মারা গেেছ। যারা যুক্তি সংক্রান্ত 
ব্যাপার অনুসন্ধান করেত দক্ষ, তােদর বেলায় এমনটা মেন হেত পারেব, তারা 
সদ্‌জ্ঞােনর জন্য ব্যস্ত িছল, আর যােদর অিভপ্রায় িছল ধর্মসম্মত জীবন যাপন করা, 
তােদর বেলায় এমনটা মেন হেত পারেব, তারা ধর্মময়তায় িনেজেদর সঁেপ িদেয়িছল। 
‘মাংেস আকর্ষণ’(গ) ও সেইসঙ্গে যারা আমােদর িবশ্বােসর বাইের তােদর অেনক 
কার্যক্ষমতাও গুণাবিলর এক একটার জন্য যুদ্ধে নােম; িকন্তু সত্যকার ধর্মের খািতের 
লড়াইেত যোগ দেয় যারা, তারা হলো সেই মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজক‑সমাজ, 
পিবত্র জনগণ, এমন জািত যােক ঈশ্বর িনজস্ব সম্পদ কেরেছন  (ঘ)। অন্য অন্য মানুষ 
রেয়েছ যারা এমনটাও দেখায় না যে, ভক্তপ্রাণেদর িবরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধেল তারা ধর্ম-ছাড়া-
জীেনর চেেয় িনেজেদর ধর্মের জন্য মৃত্যু বেেছ িনেয় িনেজেদর ধর্মের জন্য মরেত সম্মত 
হেব। িকন্তু যারা সেই মনোনীত বংেশর মানুষ হেত বাসনা কের, তারা এক একজন 
প্রিতিট ক্ষেণ এমনিক যারা িনেজেদর বহুঈশ্বরবাদী বেল দেখায় িকন্তু প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক 
তারা যখন তার িবরুদ্ধ চক্রান্ত কের, তখনও সে এিবষেয় িনশ্চিত যে, তােক ঈশ্বরেক 
শুনেত হেব িযিন বেলন, আমার সামেন তোমার কোন দেবতা থাকেব না ও তোমরা 
হৃদেয়ও অন্য দেবতােদর নাম উল্লেখ করেব না, তোমােদর মুেখও তােদর নাম উচ্চারণ 
করেব না (ঙ)। এইজন্য তেমন মানুেষরা ধর্মময়তা লােভর জন্য হৃদেয় ঈশ্বরেক িবশ্বাস 
কের ও পিরত্রাণ লােভর জন্য তাঁেক মুেখ স্বীকার কের (চ), কেননা তারা উপলব্ধি কের 
যে, হৃদেয় এভােব ঈশ্বের িবশ্বাস না করেল তারা ধর্মময় বেলও সাব্যস্ত হেত পারেব না, 
ও তােদর কথন সেই মনোভাব অনুযায়ী না হেল তারা িনেজরাও পিরত্রাণ পেেত পারেব 
না। কেননা খ্রিষ্টে লক্ষ্য অর্জেনর ব্যাপাের যারা এমনটা মেন কের যে, ‘পিরত্রাণ লােভর 
জন্য মুেখ স্বীকার করা’ যোগ না করেলও ‘ধর্মময়তা লােভর জন্য হৃদেয় িবশ্বাস’ করা‑ই 
যেথষ্ট, তারা িনেজেদর ভোলায়। এমনিক এটাও বলা যেেত পাের যে, যার হৃদয় ঈশ্বর 
থেেক দূের রেয়েছ (ছ), হৃদেয় ঈশ্বরেক সম্মান করা ও মুেখ পিরত্রাণ লােভর জন্য স্বীকার 
না করার চেেয় তার পক্ষে ওষ্ঠে তাঁেক সম্মান করা‑ই ভাল।




প্রিতমাপূজা ও িবশ্বাস-অস্বীকার িবষেয় সাবধান

৬। এমনটা মেন হেত পাের যে, িযিন আজ্ঞা কেরন, ‘তুিম তোমার জন্য খোদাই করা 

কোন প্রিতমূর্তি তৈির করেব না, কোন বস্তুর সাদৃশ্যও তৈির করেব না’, ইত্যািদ  (ক), 
িতিন ‘তুিম তেমন বস্তুগুিলর উদ্দেেশ প্রিণপাত করেব না’ ও ‘সেগুিলর উপাসনা করেব 
না’(খ) বাক্য দু’টোর মধ্যে পার্থক্য রােখন  (গ); তেব, সেই অনুসাের, যে কেউ 
মূর্তিগুলোেত সত্যি িবশ্বাস কের সে হয় তো সেগুলোেক উপাসনা করেত পাের, িকন্তু যে 
কেউ সেগুলোেক িবশ্বাস কের না িকন্তু যােত অিধকাংশ অন্যান্য লোেকর মত সেও 
ধার্মিক বেল গণ্য হেত পাের সেইলক্ষ্যে কাপুরুষত্বের কারেণ (ও তেমন কাপুরুষত্বেক সে 
‘অবস্থা-পিরস্থিিত অনুযায়ী স্বভাব’ বেল থােক) সেগুলোেক উপাসনা করার ভান কের, 
সে মূর্তিগুলোেক উপাসনা কের না িকন্তু এমিন সেগুলোর সামেন প্রিণপাত কের। 
তেমনটা হেল তেব আিম বলেত পারতাম যে, যারা িবচারালেয় শপথ ক’রে বা িবচাের 
আনীত হবার আেগও খ্রিষ্টধর্ম অস্বীকার কের, তারা যখন প্রভু ঈশ্বেরর নাম থেেক 
‘ঈশ্বর’ নামটা িনেয় তা অসার ও িনর্জীব পদার্থে আরোপ কের, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে 
উপাসনা কের না িকন্তু এমিনই দেব-দেবীর সামেন প্রিণপাত কের। তাই মোয়াব-
কন্যােদর সঙ্গে যারা কলঙ্কিত হেয়িছল (ঘ), সেই লোেকরাও প্রিতমার সামেন প্রিণপাত 
কেরিছল িকন্তু প্রিতমাপূজা কেরিন। ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রে শাস্ত্র স্পষ্ট 
বেল যে, সেই মেেয়রা িনেজেদর দেবতােদর উদ্দেেশ উদ্‌যািপত বিলদােন সেই 
লোকেদর আমন্ত্রণ করল, আর জনগণ সেই বিলদােন উৎসর্গীকৃত প্রসাদ খেল ও তােদর 
পুতুলগুলোর সামেন প্রিণপাত করল ও বেেয়লেফগোেরর উদ্দেেশ দীক্ষিত হল (ঙ)। লক্ষ 
কর, শাস্ত্র এমনটা বেল না যে, ‘আর লোেকরা তােদর পুতুলগুলোেক উপাসনা করল’, 
কেননা যে মেেয়েদর সঙ্গে তারা ব্যিভচার করিছল, তত মহৎ িচহ্ন ও অলৌিকক লক্ষেণর 
পের তােদর পক্ষে সেই মেেয়েদর দ্বারা এক মুহূর্তেই প্ররোিচত হেয় প্রিতমাগুলোেক 
ঈশ্বর বেল গণ্য না করা সম্ভব িছল না। এমনটা হেত পাের যে, যাত্রাপুস্তেক সেই বাছুর 
সংক্রান্ত বর্ণনায়ও তারা িঠক সেইভােব ব্যবহার ক’রে এমিনই প্রিণপাত কেরিছল িকন্তু 
তােদর তৈরী বাছুরটােক উপাসনা কেরিন (চ)।




সুতরাং বর্তমান প্রলোভনও ঈশ্বেরর প্রিত আমােদর ভালবাসার পরীক্ষা ও যাচাই 
বেল গণ্য করেত হেব, যেইভােব দ্বিতীয় িববরেণ লেখা রেয়েছ, তোমরা তোমােদর সমস্ত 
হৃদয় িদেয় ও সমস্ত প্রাণ িদেয় তোমােদর ঈশ্বর প্রভুেক ভালবাস িকনা, তা জানবার 
জন্যই প্রভু তোমােদর পরীক্ষা করেছন  (ছ); িকন্তু প্রলোভেনর সম্মুখীন হেয় ‘তোমরা, 
তোমােদর ঈশ্বর প্রভু িযিন, তাঁরই অনুগামী হেব, তাঁেকই ভয় করেব ও তাঁরই 
আজ্ঞাগুলো পালন করেব’, (িবেশষভােব, ‘আমােক ছাড়া তোমার কোন দেবতা থাকেব 
না’ আজ্ঞাটাই পালন করেব); আর তখনই তোমরা তাঁর কথা শুনেব ও তাঁেকই 
আঁকিড়েয় ধরেব  (জ) যখন িতিন এখানকার স্থান থেেক তোমােদর তুেল িনেয় িগেয়, 
প্রেিরতদূেতর কথামত, ঈশ্বর দ্বারা িনরূিপত বৃদ্ধিক্রেম (ঝ) িনেজর সঙ্গে যুক্ত করেবন।


৭। িকন্তু, যখন প্রিতিট মন্দ কথা তোমার ঈশ্বর প্রভুর কােছ জঘন্য কর্ম স্বরূপ (ক), তখন 

কতই না বড় জঘন্য কর্ম হেব (খ) অস্বীকারোক্তির মন্দ কথা ও অন্য দেবতােক ডাকবার 
মন্দ কথা, ও সেই যে ভাগ্য-দেেবরই িদব্যি িদেয় মন্দ শপথ যে ভাগ্য প্রকৃতপক্ষে অসার 
কথা মাত্র। তেমন িকছু আমােদর কােছ দাবীকৃত হেল আমােদর সেই একজেনর কথা 
স্মরণ করেত হেব িযিন এিশক্ষা িদেয়িছেলন, িকন্তু আিম তোমােদর বলিছ, আদৌ শপথ 
করো না (গ)। কেননা যখন ‘স্বর্গের িদব্যি িদেয়’ যে শপথ কের সে ‘ঈশ্বেরর িসংহাসেনর’ 
িনন্দা কের, ‘পৃিথবীর িদব্যি িদেয়’ যে শপথ কের সে যােক ঈশ্বেরর ‘পাদপীঠ’ বলা হয় 
তা দেবতা করায় ভক্তি-িবরুদ্ধ কর্ম সাধন কের, ‘যেরুশােলেমর িদব্যি িদেয়’ যে শপথ 
কের সে পাপ কের যেেহতু সেটা হলো ‘মহান রাজার নগরী’, ও ‘িনেজর মাথার িদব্যি 
িদেয়’(ঘ) যে শপথ কের সে অপরাধ কের, তখন কারও ভােগর িদব্যি িদেয় শপথ করা 
আর কতই না গুরুতর পাপ বেল গণ্য হেব! তাই আমােদর সেই বচন স্মরণ করেত হেব 
যা অনুসাের মানুষ যত িভত্তিহীন কথা বেল, িবচােরর িদেন তার প্রত্যেকটার জন্য 
কৈিফয়ত িদেত হেব  (ঙ), কেননা অস্বীকারোক্তিেত উচ্চািরত শপেথর চেেয় আর কোন্‌ 
কথা বেিশ িভত্তিহীন?


িকন্তু এমনটা হেত পাের যে, সেই শত্রু চালািক কের িনেজর প্রভাব দ্বারা সূর্যের বা 
চাঁেদর বা আকােশর তারকা‑বািহনীর কারও উদ্দেেশ প্রিণপাত  (চ) করেত আমােদর 

প্ররোিচত করেত ইচ্ছা করেব; আচ্ছা, এক্ষেত্রে আমােদর বলেত হেব যে, ঈশ্বর তেমনটা 



করেত আজ্ঞা কেরনিন; কেননা যখন স্রষ্টা উপস্থিত আেছন, আমােদর প্রয়োজন দেেখন 
ও সকেলর প্রার্থনার আেগও সাড়া দেন, তখন আমােদর কোন সৃষ্টবস্তুর উদ্দেেশ 
প্রিণপাত করেত নেই। বস্তুত যারা ‘প্রভুর স্বত্বাংশ’(ছ) সূর্য িনেজই তােদর উপাসনার পাত্র 
হেত ইচ্ছা কের না; এমনিক, সম্ভবত সূর্য অন্য কারও উপাসনার পাত্র হেত চায় না, 
বরং সে তাঁরই অনুকরণ কের িযিন বেলিছেলন, ‘আমােক মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন 
ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, িতিন সেই িপতা ঈশ্বর’(জ)। কেমন যেন সূর্যের উদ্দেেশ যে 
কেউ প্রিণপাত করেত চাইত তােক সূর্য বলত: “তুিম আমােক দেবতা বেল ডাক কেন? 
সত্যকার ঈশ্বর একজন মাত্র রেয়েছন; তেব তুিম আমার উদ্দেেশ প্রিণপাত করেত চাও 
কেন? কেননা তুিম তোমার ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেেশ প্রিণপাত করেব ও কেবল তাঁরই 
উপাসনা করেব (ঝ)। আর আিম, আিম তো একটা সৃষ্টবস্তু মাত্র; তাই যে উপাসনা কের 
তােক তুিম উপাসনা করেত চাও কেন? কেননা আিমও িপতার উদ্দেেশ প্রিণপাত কির ও 
তাঁরই উপাসনা কির। এবং তাঁর প্রিত বাধ্যতা গুেণ আিম অসারতায় বশীভূত, তাঁরই 
কারেণ িযিন প্রত্যাশায়ই আমােক বশীভূত কেরেছন। হ্যাঁ, যিদও আপাতত আিম 
ক্ষয়শীল দেেহ পিরবৃত, তবু আিম অবক্ষেয়র দাসত্ব থেেক মুক্ত হব ঈশ্বরসন্তানেদর 
গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য”(ঞ)।


৮। আমােদর অভক্তির একটা নবীরও প্রতীক্ষায় থাকেত হেব; এমনিক, হয় তো 

একজনমাত্র নয় বরং বহুজন নবীরও প্রতীক্ষায় থাকেত হেব। সেই নবীরা আমােদর 
এমন বাণী দেেব যা প্রভুরই বাণী যেন, িকন্তু সেই বাণী এমন যা প্রভু িদেত আজ্ঞা 
কেরনিন (ক), সেই নবীর প্রজ্ঞার বাণীটা এমন যা প্রজ্ঞার বাণীর (খ) চেেয় এেকবাের অন্য 
ধরেনর বাণী, যােত কের সে িনেজর মুেখর খড়্গ দ্বারা আমােদর খুন করেত পাের। িকন্তু 
আমােদর িদক িদেয়, পাপী যখন আমােদর িবরুদ্ধে চক্রান্ত আঁেট, তখন এসো, আমরা 
বিল, বিধেরর মত আিম তো শুিন না, আিম বোবারই মত যে খোেল না মুখ; আিম 
তেমন মানুেষর মত হেয়িছ যে িকছুই শোেন না (গ)। কেননা যারা হীন ধরেনর কথা বেল 
যখন তােদর সংশোধন করার কোন আশা আমােদর থােক না, তখন অভক্তির কথার 
প্রিত বিধর হওয়া উত্তম।




৯। এবং যে সময় আমরা প্রিতকূল অবস্থার সম্মুখীন হেত আহূত, তখন আমােদর পক্ষে 

সেটাই বোঝা উপকারী যা ঈশ্বর এ বেল আমােদর শেখােত ইচ্ছা কেরন, তোমার ঈশ্বর 
প্রভু এই আিম, আিম এমন ঈশ্বর িযিন কোন প্রিতপক্ষেক সহ্য কেরন না (ক)। আিম মেন 
কির, ব্যাপারটা কেমন যেন একটা বেরর মত যে িনেজর কেনর প্রিত সমস্ত মনোযোগ 
দেন যােত কেন সবিদক িদেয় বেরর সঙ্গে ভক্তি সহকাের জীবনযাপন কের ও বেরর 
সঙ্গে বােদ অন্য কারও সঙ্গে মেলােমশা না করার জন্য এেকবাের সতর্ক। তােত বর 
প্রজ্ঞাবান হেল তেব এমন অন্তর্জ্বালা দেখায় যা উপযুক্ত ভােব কেনর সঙ্গে ব্যবহার করায় 
ঔষেধর মত কাজ করেব। সেই অনুসাের, িবধানকর্তা িযিন, সেই একজনও, িবেশষভােব 
তখনই যখন দেখা যাচ্ছে যে সেই একজন হেলন িনিখল সৃষ্টির সেই প্রথমজাতজন (খ), 
িতিন আপন কেন সেই আত্মােক বেলন যে, ঈশ্বর কোন প্রিতপক্ষেক মােনন না, আর 
এইভােব তাঁেক শোেন যারা, তােদর িতিন অপদূতেদর ও তথাকিথত দেব-দেবীর সঙ্গে 
ব্যিভচার করা থেেক দূের রােখন। অন্য দেব-দেবীর সঙ্গে যেকোন প্রকাের ও যেকোন 
সমেয় ব্যিভচার করেত িগেয়েছ যারা, কোন প্রিতপক্ষেক মােনন না তেমন ঈশ্বর বেলই 
িতিন তােদর বেলন, যা ঈশ্বর নয়, তা দ্বারাই ওরা আমার অন্তর্জ্বালা জন্মাল, িনজ িনজ 
প্রিতমা দ্বারা আমােক ক্ষুব্ধ কের তুলল; তাই আিমও এমন লোকেদর দ্বারা ওেদর 
অন্তর্জ্বালা জন্মাব যারা এক জািতও নয়, মূর্খই এক জািত দ্বারা ওেদর ক্ষুব্ধ কের তুলব। 
কেননা আমার ক্রোেধর আগুন জ্বেল উঠল ও সেই গভীর পাতাল পর্যন্ত জ্বলেত 
থাকেব (গ)।


১০। আর বর প্রজ্ঞাবান ও দুর্মিত-মুক্ত হওয়ায় যিদ এমনটাও নয় যে িতিন িনেজর 

খািতেরই আপন কেনেক সমস্ত মিলনতা থেেক ফেরােত সেচষ্ট, তবু কেনর খািতেরই তা 
করেত সেচষ্ট, কেননা িতিন তার মিলনতা ও জঘন্যতা দেেখন িবধায়ই ব্যিভচার থেেক 
তােক দূের সরাবার জন্য উপযোগী কথা িদেয় তােক ইচ্ছাকৃত ভােব উদ্দেশ ক’রে তােক 
িনরাময় করার জন্য ও ফেরাবার জন্য যা িকছু করা দরকার, তাঁর সাধ্যমত সেইসব িকছু 
করেবন। আর যে আত্মা অন্য এক দেবতােক ডাকেব ও িযিন সত্যকার একমাত্র ঈশ্বর ও 
অনন্য প্রভু তাঁেক অস্বীকার করেব, তখন তোমার মেত িক সেই আত্মার পক্ষে এর চেেয় 
বড় কলঙ্ক থাকেত পাের? যাই হোক, আিম মেন কির যে, যেমন বেশ্যার সঙ্গে যে 



িমিলত হয়, সে তার সঙ্গে একেদহ হয় (ক), তেমিন কোন না কোন দেবতােক যে স্বীকার 
কের, িবেশষভােব যে তেমনটা তখনই কের যখন িবশ্বাস পরীক্ষা ও যাচাই করা হচ্ছে, 
সে যােক স্বীকার কের তার সঙ্গে একীভূত ও িমিলত হয়। আর যে অস্বীকার কের, সে 
তার িনেজর অস্বীকার দ্বারা কেমন যেন একটা তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারাই তাঁর কাছ থেেক িবচ্ছিন্ন 
হয় যাঁেক সে অস্বীকার কের; হ্যাঁ, সে অঙ্গচ্ছেদ ভোগ কের ও যাঁেক অস্বীকার কেরেছ, 
তাঁর কাছ থেেক উচ্ছিন্ন হয়। তাই যে স্বীকার কের সে যখন স্বীকৃত হয়, ও যে অস্বীকার 
কের সে যখন অস্বীকৃত হয়, তখন ভেেব দেখ ব্যাপারটা কেমন অপিরহার্য সম্পর্কে 
সম্পর্কযুক্ত ও তেমন কর্মের আবশ্যকীয় ফলাফল; আর সেইজন্য লেখা রেয়েছ, যে কেউ 
মানুেষর সাক্ষােত আমােক স্বীকার কের, আিমও আমার স্বর্গস্থ িপতার সাক্ষােত তােক 
স্বীকার করব; [িকন্তু যে কেউ মানুেষর সাক্ষােত আমােক অস্বীকার কের, আিমও আমার 
স্বর্গস্থ িপতার সাক্ষােত তােক অস্বীকার করব]  (খ)। এমনিক, যে স্বীকার কের ও যে 
অস্বীকার কের, তােদর উভয়েক উদ্দেশ কের স্বয়ং বাণী ও স্বয়ং সত্য একথা বলেত 
পােরন, “তোমরা যে পিরমােপ দেেব, সেই পিরমােপ িফের পােব  (গ)। তাই তুিম যে 
আমােক স্বীকার করায় িনেজর স্বীকারোক্তির পিরমাপ িদেয়ছ ও তোমার স্বীকারোক্তির 
পিরমাপ পূর্ণ কেরেছ  (ঘ), সেই তুিম আমার কাছ থেেক আমার স্বীকারোক্তির পূর্ণ 
পিরমােপ, ঠাসা, ঝেঁেক‑নেওয়া, উপেচ‑পড়া পিরমােপই পােব ও তা তোমার কোেল 
ফেেল দেওয়া হেব  (ঙ)। িকন্তু তুিম যে আমােক অস্বীকার করায় তোমার অস্বীকােরর 
পিরমাপ িদেয়ছ, তোমার সেই অস্বীকােরর অনুপােত তোমার িবষেয় আমার অস্বীকােরর 
পিরমাপ িফের পােব।”


িবশ্বােস স্থিতমূল থাকা

১১। এসো, আমরা একইভােব অনুসন্ধান কির কেমন কের আমােদর স্বীকারোক্তির 

পিরমাপ পূর্ণ বা অপূর্ণ বা অপরিদেক অভাবী হেত পাের। যে িদয়াবল আমােদর 
সাক্ষ্যমরণ বা আমােদর িসদ্ধতালােভর িবরোধী আচরণ করেত আমােদর প্ররোচনা করায় 
অস্বীকােরর মন্দ িচন্তা বা সন্দেহ বা সম্ভাব্য অন্য যেকোন যুক্তি দ্বারা আমােদর কলঙ্কিত 
করেত ইচ্ছা কের, আমরা যিদ পরীক্ষা বা প্রলোভেনর সমেয় তােক আমােদর অন্তের 



স্থান না িদই; তাছাড়া আমরা যিদ আমােদর স্বীকারোক্তির অসঙ্গত কোন কথা দ্বারা 
িনেজেদর দূিষত না কির; ও যিদ আমরা আমােদর িবপক্ষেদর যেকোন িনন্দা, িবদ্রূপ, 
হাসাহািস, অপবাদ সহ্য কির এমনিক ওেদর সেই দয়াও সহ্য কির যে দয়া ওরা মেন 
মেন সেইজন্যই আমােদর প্রিত টের পাচ্ছে যেেহতু ওেদর িবেবচনায় আমরা ভুলভ্রান্তিেত 
িনমজ্জিত ও িনর্বোধ, ও সেই অনুসাের ওরা আমােদর প্রতািরত বেল ডােক; ও তাছাড়া 
আমােদর ছেেলেমেয়েদর বা তােদর মােয়র বা আমােদর জীবেন যােদর প্রিয়জন বেল 
গণ্য কির তােদরও প্রিত আমােদর স্নেহ-মমতা দ্বারা তােদর সঙ্গে আসক্ত থাকেত ও 
িনেজেদর বাঁিচেয় রাখেত আকর্ষিত হেয় যিদ আমরা আমােদর সঙ্কল্প থেেক সের না পিড় 
বরং সেই সমস্ত বন্ধেনর প্রিত িবমুখ হেয় সম্পূর্ণরূেপ ঈশ্বেররই হই ও তাঁর সেই জীবেনর 
হােত িনেজেদর তুেল িদই যে-জীবন তাঁর সঙ্গে ও তাঁর সান্নিধ্যেই সেইভােব যািপত 
জীবন যেভােব তারা সেই জীবন যাপন করেব যারা তাঁর একমাত্র জিনত পুত্রের সঙ্গে ও 
তাঁর সহভাগীেদর (ক) সঙ্গে একাত্মতার অিধকারী হেব, তাহেলই আমরা বলেত পারব, 
আমােদর স্বীকারোক্তির পিরমাপ পূর্ণ কেরিছ। িকন্তু আমরা সেই সমস্ত শর্তের একটারও 
অভাবী হেল তেব আমরা সেই পিরমাপ পূর্ণ না কের তা বরং কলঙ্কিত কেরিছ ও 
আমােদর স্বীকারোক্তিেত অসঙ্গত িকছু না িকছু িমিশেয় িদেয়িছ। তেমন অবস্থায় আমরা 
তােদরই মত হব যারা িভত্তির উপের কাঠ বা ঘাস বা খড় িদেয় গাঁেথ (খ)।


১২। আমােদর এটাও বুঝেত হেব যে, যােক ঈশ্বেরর সন্ধি বেল, আমরা তা তখনই তাঁর 

সঙ্গে স্থির করা শর্তসমূহ িহসােব গ্রাহ্য কেরিছ যখন খ্রিষ্টীয় জীবন ধারণ করব বেল 
িসদ্ধান্ত কেরিছলাম। এবং ঈশ্বেরর সঙ্গে আমােদর তেমন শর্তগুলোর মধ্যে িছল 
সুসমাচাের উপস্থািপত সেই গোটা জীবনধারণ যা সম্পর্কে সেই সুসমাচার বেল, কেউ 
যিদ আমার িপছেন আসেত ইচ্ছা কের, সে িনেজেক অস্বীকার করুক, ও িনেজর ক্রুশ 
তুেল িনেয় আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ িনেজর প্রাণ বাঁচােত চায়, সে তা 
হারােব, আর যে কেউ আমার জন্য িনেজর প্রাণ হারায়, সে তা খুঁেজ পােব  (ক)। আর 
আমরা তখনই আরও উৎসািহত হেয় উিঠ যখন শুিন, বস্তুত মানুষ যিদ সমগ্র জগৎ জয় 
ক’রে িনেজর প্রাণ হারায়, তােত তার কী লাভ হেব? িকংবা, মানুষ িনেজর প্রােণর 



িবিনমেয় কী িদেত পারেব? কেননা মানবপুত্র িনেজর দূতেদর সঙ্গে িনজ িপতার গৌরেব 
আসেবন, আর তখন প্রত্যেকেক তার িনজ িনজ কাজ অনুযায়ী প্রিতফল দেেবন (খ)।


একজনেক যে িনেজেক অস্বীকার করেত হেব ও িনেজর ক্রুশ তুেল িনেয় তাঁর 
অনুসরণ করেত হেব, একথা যে শুধু আমােদর উল্লিিখত মিথর পাঠ্যাংেশ লেখা তা নয়, 
িকন্তু লুক ও মার্কেও একই কথা লেখা আেছ। লুক যা বেলন তা‑ই শোনো, িতিন 
সকলেক উদ্দেশ কের বলেলন, কেউ যিদ আমার িপছেন আসেত ইচ্ছা কের, সে 
িনেজেক অস্বীকার করুক, এবং  (গ) িনেজর ক্রুশ তুেল িনেয় আমার অনুসরণ করুক। 
কেননা যে কেউ িনেজর প্রাণ বাঁচােত চায়, সে তা হারােব, আর যে কেউ আমার জন্য 
িনেজর প্রাণ হারায়, সে‑ই তা বাঁচােব। বস্তুত মানুষ যিদ সমগ্র জগৎ জয় কের িনেজেক 
হারায় বা িনেজর িবনাশ ঘটায়, তােত তার কী লাভ হেব?  (ঘ); এবং মার্ক বেলন, 
িনেজর িশষ্যেদর সঙ্গে িতিন লোকেদরও ডেেক বলেলন, কেউ যিদ আমার িপছেন 
আসেত ইচ্ছা কের, সে িনেজেক অস্বীকার করুক, ও িনেজর ক্রুশ তুেল িনেয় আমার 
অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ িনেজর প্রাণ বাঁচােত চায়, সে তা হারােব, আর যে 
কেউ (ঙ) সুসমাচােরর জন্য িনেজর প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচােব (চ)।


অতএব, বহু িদন আেগই আমােদর পক্ষে িনেজেদর অস্বীকার কের একথা বলা 
উিচত িছল, আিম এখনও জীিবত আিছ, িকন্তু সে তো আর আিম নয়  (ছ)। তেব এখন 
দেখা যাক আমরা আমােদর িনজ িনজ ক্রুশ তুেল িনেয় িযশুর অনুসরণ কেরিছ িকনা; 
তেমনটা হয় যিদ ‘আমােদর অন্তের স্বয়ং খ্রিষ্ট জীবনযাপন কেরন’। আমােদর প্রাণেক 
প্রােণর চেেয় উত্তম িকছু বেল িফের পাবার লক্ষে যিদ আমরা আমােদর প্রাণ বাঁচােত ইচ্ছা 
কির, তাহেল এসো, আমােদর সাক্ষ্যমরেণর দ্বারাই তা হারাই। কেননা খ্রিষ্টের খািতের 
মৃত্যুেত িনেজেদর প্রাণেক তাঁর পােয় ফেেল আমরা যিদ খ্রিষ্টের খািতের তা হারাই, 
তাহেল আমরা আমােদর সেই প্রােণর জন্য সত্যকার পিরত্রাণ অর্জন করব; িকন্তু 
িবপরীত ব্যবহার করেল তেব আমরা এমনটা শুনব যে, যে কেউ িনেজেক হারানোেত ও 
িবনাশ করায় সমগ্র ইন্দ্রিয়যোগ্য জগৎেক জয় কেরেছ, তার পক্ষে তােত কোন লাভ হয় 
না; এবং যে কেউ একবার িনেজর প্রাণ হারায় বা িবনাশ কের, সে যিদও সমগ্র জগৎেক 
জয় কের তবু সে তার সেই হারানো প্রােণর িবিনমেয় মুক্তিমূল্য িহসােব িকছুই িদেত 



সক্ষম হেব না। কেননা ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত সৃষ্ট প্রাণ (জ) বস্তুগত সমস্ত িকছুর চেেয়ও 
অিধক মূল্যবান। কেবল িতিনই আমােদর একবার হারানো প্রােণর জন্য িবিনময় করেত 
সক্ষম হেয়েছন, িযিন আপন মূল্যবান রক্তমূল্যে (ঝ) আমােদর মুক্ত কেরেছন।


১৩। গভীরতর উপলব্ধি ক্রেম ইশাইয়া বেলন, তোমার মুক্তিমূল্য িহসােব আিম িমশরেক 
িদেয়িছ, ইিথওিপয়া ও িসেয়েননেক তোমার বদেল িদেয়িছ, কেননা তুিম আমার দৃষ্টিেত 
মূল্যবান (ক)। তোমরা এই পেদর ও অন্যান্য পেদরও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জানেত পারেব যিদ 
খ্রিষ্টে িশখেত ও ‘আয়নায় ও ঝাপসা ঝাপসাই’ দেওয়া িশক্ষা অিতক্রম করেত, ও ফলত 
িযিন তোমােদর আহ্বান কেরন তাঁর কােছ শীঘ্রই চলেত বাসনা কর; তেবই, যেেহতু 
তোমরা আেগ কখনও ‘মুখোমুিখ হেয়’(খ) জানিন, সেজন্য তোমরা স্বর্গস্থ িপতা ও গুরুর 
বন্ধু িহসােবই জানেত পারেব। কেননা বন্ধু যারা, তারা তো ঝাপসা ঝাপসাই িশক্ষা দ্বারা 
নয়, বরং দৃশ্যগত রূপ ও বাক্যহীন, প্রতীকিবহীন ও প্রিতচ্ছিবহীন প্রজ্ঞা দ্বারাই শেেখ; 
আর তেমনটা তখনই সম্ভব হেব যখন তারা বোধগম্য বস্তুগুলোর প্রকৃিত ও সত্যের 
সৌন্দর্যের নাগাল পােব। যিদ এমনটা িবশ্বাস করা হয় যে পলেক তৃতীয় স্বর্গে ও 
পরমেদেশ কেেড় নেওয়া হেয়িছল ও িতিন অকথনীয় এমন কথা শুেনিছেলন যা মানুেষর 
উচ্চারণ করেত নেই (গ), তাহেল এর ফেল তোমরাও উপলব্ধি করেব যে, যে অকথনীয় 
কথা পলেক প্রকাশ করা হেয়িছল ও যা শোনার পর িতিন সেই তৃতীয় স্বর্গ থেেক নেেম 
এেসিছেলন, সেই কথার চেেয় তোমরা সােথ সােথ আরও বেিশ ও মহৎ িকছু জানেত 
পারেব। িকন্তু তোমরা নেেম আসেত পারেব না যিদ ক্রুশ তুেল িনেয় সেই িযশুর 
অনুসরণ না কর যাঁেক আমরা এমন ‘পরম মহাযাজক’ রূেপ পেেয়িছ ‘িযিন স্বর্গসকেলর 
মধ্য িদেয় গমন কেরেছন’(ঘ)। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ থেেক িপছটান না িদেল তেব 
কেবল পৃিথবী ও পার্থিব রহস্যগুলোর মধ্য িদেয় শুধু নয়, িকন্তু স্বর্গসকেলর ও স্বর্গীয় 
রহস্যগুলোর ঊর্ধ্বেও অিতক্রম কের স্বর্গসকেলর মধ্য িদেয় গমন করেব। কেননা এ 
দৃশ্যগুলোর চেেয় ঈশ্বের এমন ধনাগােরই যেন গুপ্ত আরও বেিশ দৃশ্য রেয়েছ যা দৈিহক 
প্রকৃিতর পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয় যিদ না আেগ সেই প্রকৃিতেক বস্তুগত সমস্ত িকছু 
থেেক মুক্ত করা না হয়। এবং আিম এেত িনশ্চিত যে, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা-সঙ্ঘ যা যা 
দেেখেছ, এমনিক যাঁেদর ঈশ্বর ‘বাতাস ও অগ্নিিশখা’(ঙ) কেরেছন সেই পিবত্র দূতগণও 



যা যা দেেখেছন, তার চেেয় ঈশ্বর আরও বেিশ মহত্তর এমন দৃশ্যগুলো ধের আেছন ও 
িনেজরই জন্য রােখন যা িতিন তখনই প্রকাশ করেবন যখন গোটা িবশ্বসৃষ্টি সেই শত্রুর 
দাসত্ব থেেক মুক্ত হেয় ওেঠ ঈশ্বরসন্তানেদর গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য (চ)।


১৪। অতএব, যাঁরা ইিতমধ্যে সাক্ষ্যমরণ বরণ কেরেছন, তাঁেদর মধ্যে িযিন খ্রিষ্টীয় 

িবষয়গুলো শেখার আসক্তি ক্ষেত্রে বহু সাক্ষ্যমেরর চেেয়ও আরও বেিশ আসক্তির 
অিধকারী িছেলন, সেই িতিন যেথষ্ট দ্রুতভােব সেই চূড়ায় আরোহণ করেবন; আর তুিম, 
হে পুণ্যবান আম্ব্রোজ, সুসমাচােরর উক্তিগুলো মহা যত্ন সহকাের পরীক্ষা-িনরীক্ষা করেত 
করেত এমনটা দেখেত পাচ্ছ যে, তেমন িবেশষ ও মহত্তর আিশসধারা হয় তো কেউই 
অর্জন করেব না বা মুষ্টিেময় কেয়কজন মাত্রই তা অর্জন করেব, অথচ তেমন িকছু 
তুিমই অর্জন করেব যিদ সন্দেহমুক্ত হেয় লড়াইটা পেিরেয় যােব। ব্যাপারটা শাস্ত্র এভােব 
ব্যক্ত কের: একিদন িপতর ত্রাণকর্তােক বলেলন, ‘দেখুন, আমরা সবিকছুই ত্যাগ কের 
আপনার অনুসরণ কেরিছ; তেব আমরা কী পাব? িযশু তাঁেদর’, অর্থাৎ প্রেিরতদূতেদর, 
‘বলেলন, আিম তোমােদর সত্যি বলিছ, তোমরা সকেল যারা আমার অনুগামী হেয়ছ, 
নবসৃষ্টি‑কােল যখন ঈশ্বর  (ক) িনেজর গৌরেবর িসংহাসেন আসীন হেবন, তখন 
তোমরাও ইস্রােয়েলর বারোটা গোষ্ঠীর িবচার করার জন্য বারোটা িসংহাসেন আসন 
নেেব। আর যে কেউ আমার নােমর জন্য ভাই, িক বোন, িক িপতামাতা, িক ছেেল, িক 
জিমজমা, িক বািড় ত্যাগ কেরেছ, সে তার বহুগুণ পােব, ও উত্তরািধকাররূেপ অনন্ত 
জীবন পােব’(খ)। এসমস্ত কথার কারেণ, পৃিথবীেত তোমার যা আেছ যিদ আিম সেইমত 
বা সেটার আরও বেিশর অিধকারী হতাম, তাহেল আিম প্রার্থনা করতাম যােত খ্রিষ্টে 
ঈশ্বেরর কােছ সাক্ষ্যমর হেত পারতাম যােত কের তার ‘বহুগুণ’ অথবা মার্ক যেইভােব 
বেলন, তার ‘শতগুণ’ পেেত পারতাম, আর তা এমন িকছু যা, সাক্ষ্যমরেণ আহূত হেল 
আমরা যে অল্প িকছু িপছেন ফেেল রািখ, তার চেেয় অেনক বেিশ, কেননা সেই অল্প িকছু 
শতগুেণ বৃদ্ধি পায়।


এই কারেণ, আমােক যিদ সাক্ষ্যমর হেত হয়, তেব জমাজিম ও বািড় সহ 
ছেেলেমেয়েদরও িপছেন ফেেল রাখেত ইচ্ছা করতাম যােত, স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত িপতৃকুল 
যাঁর নাম অনুসাের িপতৃকুল অিভিহত  (গ), আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্টের ঈশ্বর সেই িপতা 



অনুসাের আিম বহুজেনর িপতা বেল অিভিহত হেত পারতাম, অথবা, সূক্ষ্ম কথা ব্যবহার 
করেত গেেল, আিম শতগুণ ও পিবত্রতর সন্তানেদর িপতা বেল অিভিহত হেত 
পারতাম। আর যিদ কোন না কোন িপতা থােক যােদর কােছ তা‑ই বলা হয় যা 
আব্রাহামেক বলা হেয়িছল তথা, শুভ বার্ধক্যের পের তোমােক সমািধ দেওয়া হওয়ার পর 
তুিম শান্তিেত তোমার পূর্বপুরুষেদর কােছ যােব (ঘ), তাহেল কেউ না কেউ বলেত পারেব 
(যিদও আিম জািন না লোকটা সত্যকথা বলেব িকনা), হয় তো তাঁরা হেলন সেই িপতা 
যাঁরা একসময় সাক্ষ্যমর হেয়িছেলন ও ছেেলেমেয়েক িপছেন ফেেল রেেখিছেলন যােদর 
প্রিতদােন তাঁরা হেলন িপতােদর তথা আিদিপতা আব্রাহাম ও অন্যান্য আিদিপতােদর 
িপতা। কেননা এমনটা হেত পাের যে, যাঁরা ছেেলেমেয়েক িপছেন ফেেল রেেখেছন ও 
সাক্ষ্যমর হেয়েছন, তাঁরা িশশুেদর নয় বরং িপতােদরই িপতা।


১৫। িকন্তু এমন কেউ থাকেত পাের যে শ্রেয়তর অনুগ্রহদান িবষেয় আগ্রহী ও তােদরই 

সাক্ষ্যমর বেল থােক যারা ধনবান বা িপতা যেেহতু তারা শতগুেণ সন্তানেদর জন্ম দেেব 
বা শতগুেণ জমাজিম ও বািড় পােব, িকন্তু [সেই ব্যক্তি] এমনটা িজজ্ঞাসা কের, তারা 
ন্যায়সঙ্গত ভােব আধ্যাত্মিক িবষেয় সাক্ষ্যমরেদর চেেয়ও বহুগুণ পােব যাঁরা এই 
জীবনকােল গিরব িছল। তেমন ব্যক্তিেকেক এই উত্তর িদেত হেব যে, যাঁরা িনর্যাতন ও 
দুঃখকষ্ট বহন কেরন তাঁরা যেমন সাক্ষ্যমরেণ এমন উৎকৃষ্টতা দেখান যা তােদরই 
উৎকৃষ্টতার চেেয় আরও উন্নত যারা সেইভােব পরীক্ষিত হয়িন, তেমিন যাঁরা ঈশ্বেরর 
প্রিত তাঁেদর মহা ভালবাসা হািতয়ার ক’রে িনেজেদর দেহ ও জীবেনর প্রিত আসক্তি ছাড়া 
তেমন পার্থিব বন্ধনও ভেেঙ িদেয়েছন ও িছন্নিভন্ন কেরেছন ও সত্যিকাের সেই ঈশ্বেরর 
বাণীেক বহন কেরেছন যা জীবন্ত ও কার্যকর, যে কোন দুধারী খড়্গের চেেয়ও তীক্ষ্ণ (ক), 
তাঁরা সেই সমস্ত বন্ধন চূর্ণ কের ও িনেজেদর জন্য পাখা গেড় ঈগেলর মত আপন প্রভুর 
বািড়েত িফের যেেত সক্ষম হেলন  (খ)। সুতরাং, যেমন এমনটা ন্যায়সঙ্গত যে, যারা 
িনর্যাতন ও কষ্ট িদেয় পরীক্ষিত হয়িন, তারা প্রধান আসন তাঁেদরই জন্য ছেেড় দেেব 
যাঁরা নানা িনর্যাতন-যন্ত্রে, পীড়নযন্ত্রে ও আগুেন িনেজেদর সিহষ্ণুতা দেখােলন, তেমিন 
এটাও যুক্তিসঙ্গত যে, গিরব এই আমরা সাক্ষ্যমর হেয় উঠেলও তবু আমরাও তোমােদর 
জন্য প্রধান আসন ছেেড় দেব, কেননা অন্যান্যরা যা অন্বেষণ কের, তোমরা খ্রিষ্টে 



ঈশ্বেরর প্রিত ভালবাসার খািতের সেই প্রতারণাময় খ্যািত পােয় মািড়েয় দাও, আপন বড় 
বড় সম্পেদর প্রিত আসক্তি ও আপন ছেেলেমেয়েদর প্রিত স্নেহ-মমতাও পােয় মািড়েয় 
দাও।


১৬। তাছাড়া, বহুগুণ বা শতগুণ ভাই, ছেেলেমেয়, পিতামাতা, জামাজিম ও বািড়-ঘর 

সংক্রান্ত প্রিতশ্রুিত ক্ষেত্রে শাস্ত্রের গভীরতা লক্ষ কর; বস্তুত তােদর মধ্যে স্ত্রীর কথা 
তািলকাভুক্ত নয়  (ক)। কেননা শাস্ত্র এমনটা বেল না যে, যে কেউ আমার নােমর জন্য 
ভাই, িক বোন, িক িপতামাতা, িক ছেেল, িক জিমজমা, িক বািড় িক স্ত্রীেক ত্যাগ কের, 
সে তার বহুগুণ পােব। কেননা মৃতেদর পুনরুত্থােনর সমেয় তারা িববাহও কের না, 
কারও িববাহও দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে সকেল ঈশ্বেরর দূতেদর মত (খ) রেয়েছ।


১৭। সুতরাং, যোশুয়া পিবত্র ভূিমেত লোকেদর বসিত িদেয় তােদর যা যা বলেলন, 

শাস্ত্রও তা এখন আমােদর বলেত পাের। পাঠ্যাংশ এরূপ, এখন তোমরা প্রভুেক ভয় কর, 
সততা ও িবশ্বস্ততায় তাঁর উপাসনা কর  (ক)। আর আমরা প্রিতমা পূজা করেত পথভ্রষ্ট 
হেল তেব শাস্ত্র আমােদর বলেব, তোমােদর িপতৃপুরুেষরা নদীর ওপাের ও িমশের যে 
দেবতােদর উপাসনা করত, তােদর তোমরা দূর কের দাও ও প্রভুরই উপাসনা কর (খ)।


যখন তোমরা িশক্ষা গ্রহণ করেত উদ্যত িছেল, সেই আিদেত তোমােদর একথা বলা 
ন্যায়সঙ্গত হত তথা, ‘যিদ প্রভুর উপাসনা করায় তোমােদর অসন্তোষ হয়, তাহেল যার 
উপাসনা করেত চাও, তােক আজই বেেছ নাও: নদীর ওপাের তোমােদর িপতৃপুরুেষরা 
যােদর উপাসনা করত, সেই দেবতারাই হোক, িকংবা যােদর দেেশ তোমরা বাস করছ, 
সেই আমোরীয়েদর দেবতারাই হোক’; এবং ধর্মিশক্ষক তোমােদর বলেত পারেতন, 
‘িকন্তু আমার ও আমার পিরবার‑পিরজনেদর ক্ষেত্রে—আমরা প্রভুরই উপাসনা করব, 
কেননা িতিন পিবত্র’(গ)। িকন্তু তোমােদর কােছ এখন তেমন কথা বলা সম্ভব নয়, কেননা 
সেসময় তোমরা বেলিছেল, আমরা যে প্রভুেক ত্যাগ কের অন্য দেবতােদর উপাসনা 
করব, তা দূের থাকুক! কেননা আমােদর ঈশ্বর প্রভু িযিন িতিনই সেই ঈশ্বর িযিন 
আমােদর ও আমােদর িপতৃপুরুষেদর িমশর দেশ থেেক বের কের এেনেছন … এবং 
আমরা যে পেথ এেসিছ, সেই সকল পেথ … িতিনই আমােদর রক্ষা কেরেছন  (ঘ)। 



তাছাড়া, বহুিদন আেগ, ধর্ম সংক্রান্ত চুক্তি গ্রহণকােল তোমরা তোমােদর ধর্মিশক্ষকেক 
এই উত্তর িদেয়িছেল, আমরাও প্রভুরই উপাসনা করব, কারণ িতিনই আমােদর 
ঈশ্বর  (ঙ)। অতএব, মানুষেদর সঙ্গে যে চুক্তি ভঙ্গ কের সে যখন যুদ্ধিবরিতর বাইের ও 
রক্ষার বিহরাগত মানুষ হয়, তখন যারা ঈশ্বেরর সঙ্গে যে চুক্তি কেরিছল অস্বীকার করায় 
তা শূন্য ও অকার্যকর কের এবং বাপ্তিস্ম গ্রহেণর সমেয় যােক প্রত্যাখ্যান কেরিছল এখন 
সেই শয়তােনর িপছেন ছোেট, তােদর িবষেয় কীবা বলেত হেব? এিল আপন ছেেলেদর 
যা বেলিছেলন, সেই লোকেক তা‑ই বলেত হেব, মানুষ মানুেষর িবরুদ্ধে পাপ করেল 
তারা তার জন্য প্রার্থনাও করেব; িকন্তু মানুষ প্রভুর িবরুদ্ধেই পাপ করেল কে তার হেয় 
প্রার্থনা করেব? (চ)।


১৮। লড়াইেত সংগ্রামরত ও সাক্ষ্যমরেণ আহূত এই তোমােদর দেখবার জন্য মহৎ 

একটা নাট্যশালা দর্শকেদর িনেয় পিরপূর্ণ, িঠক যেন আমরা এমন বড় িভেড়র কােছ কথা 
বলতাম যারা যোদ্ধােদর মধ্যে কেইবা িবজয়ী হেব তা দেখবার জন্য সমেবত। আর পল 
যা বেলিছেলন, তুিম লড়াই করেত করেত যে তার চেেয় ন্যূনতম কথা বলেব এমন নয়; 
হ্যাঁ, তুিমও তাঁর সেই কথা বলেব, আমরা জগেতর ও স্বর্গদূতেদর ও মানুষেদর সামেন 
দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হেয় উেঠিছ  (ক)। তাই যখন আমরা খ্রিষ্টধর্মের জন্য লড়াই 
করব, তখন গোটা জগৎ এবং ভাল ও মন্দ সকল স্বর্গদূত ও সকল মানুষ, যারা ঈশ্বেরর 
স্বত্বাংেশর মানুষ  (খ) ও যারা অপর স্বত্বাংেশর মানুষ আমােদর শুনেব। প্রকৃতপক্ষে 
স্বর্গদূতবৃন্দ আমােদর িনেয় উল্লােস মেেত উঠেবন, নদনদী করতািল দেেব, িগিরমালা 
আনন্দে লািফেয় উঠেব ও মােঠর সকল গাছপালা তােদর শাখা িদেয় তািল দেেব  (গ); 
নইেল, এমনটা না হোক, যারা অমঙ্গল িনেয় আনন্দিত, অতেলর সেই পরাক্রমগুলোই 
উল্লােস মেেত উঠেব। আর যারা পরািজত হেয়েছ ও তােদর স্বর্গীয় সাক্ষ্যমরণ থেেক 
পিতত হেয়েছ, তােদর িবষেয় পাতালবাসীেদর দ্বারা যে কী বলা হেব, ইশাইয়ার কথা 
প্রয়োগ কের তা দেখা কোন ভােব িনর্বোধ ব্যাপার নয়। কেননা অস্বীকােরর অভক্তি 
ক্ষেত্রে সেই কথা আমােদর আরও বেিশ িশহিরত করেব, কেননা যে কেউ অস্বীকার 
কেরেছ, আিম মেন কির তেমন লোকেক একথা বলা হেব, তোমার আগমেন অিভনন্দন 
জানাবার জন্য পাতাল অস্থির, পৃিথবীেক যারা শাসন করত, সেই সকল দৈত্যেক তোমার 



জন্য জািগেয় তোলা হেয়েছ, তারা জািতগুিলর রাজােদরও তােদর রাজাসন থেেক 
উিঠেয় দেেব; তারা সকেল উত্তর িদেয় তোমার কােছ কথা বলেব  (ঘ)। আর যারা 
পরািজত হেয়েছ, সেই পরািজত পরাক্রমগুলো কী বলেব? আর যােদর অস্বীকােরর বন্দি 
করা হেয়েছ, িদয়াবেলর দ্বারা যােদর বন্দি করা হেয়িছল, ওেদর কােছ এরা একথা ছাড়া 
আর কীবা বলেব, আমােদর যেমন বন্দি করা হেয়িছল তেমিন তোমােদরও বন্দি করা 
হেয়েছ; তোমরা আমােদর মধ্যে পিরগিণত হেয়ছ  (ঙ)। এবং ঈশ্বের যার মহৎ ও 
গৌরবময় প্রত্যাশা িছল সে যখন কাপুরুষত্ব দ্বারা বা তার িবশ্বােসর জন্য তার উপের 
চাপা কষ্টের দ্বারা পরাভূত হয়, তখন সে একথা শুনেব, তোমার গৌরব পাতােল নেেম 
গেেছ, ও সেইসঙ্গে তোমার আনন্দ-ফুর্তিও নেেম গেেছ; তারা তোমার িনেচ িবছানা 
িহসােব অবক্ষয় ছিড়েয় িদেয়েছ, ও কীট-পোকা হেয়েছ তোমার কম্বল  (চ)। যে কেউ 
একসময় মণ্ডলীগুলোেত প্রায়ই দীপ্তিমান হেয় তা প্রভাতী তারার মত আলোিকত করত 
ও িনেজর সৎকর্ম দ্বারা মানুেষর সামেন উজ্জ্বল িছল  (ছ), এবং তারপের সেই মহৎ 
লড়াইেত তেমন িসংহাসেনর মুকুট হািরেয় ফেেলেছ, সে একথা শুনেব, হে প্রভাতী 
তারা, তুিম যে উষার সমেয় ওঠ, আকাশ থেেক তোমার এ কেমন পতন? আহা, 
তোমােক কেমন ভূিমসাৎ করা হেয়েছ  (জ)। এবং যে কেউ িনেজর অস্বীকােরর ফেল 
িদয়াবেলর মত হেয় গেেছ, তােক একথা বলা হেব, যারা খড়্গের আঘােত িবদ্ধ হেয় 
মারা গেেছ ও যারা গহ্বের নেেম আেস, সেই বহুজেনর সঙ্গে তােকও জঘন্য লােশর মত 
উপপর্বতগুলোেত ফেেল দেওয়া হেব; রক্তে কলঙ্কিত একটা কাপড় যেমন শুিচ হেব না, 
সেইমত তুিমও শুিচ হেব না (ঝ)। কেননা যে কেউ অস্বীকােরর জঘন্য পতন দ্বারা রক্ত ও 
খুেন কলঙ্কিত ও তত মহৎ অপকর্ম দ্বারা দূিষত, সে কেমন কের শুিচ হেব?


যাই হোক, এবার এসো, এমনটা দেখাই যে আমরা এই উক্তি শুেনিছ, যে কেউ … 
ছেেল বা মেেয়েক আমার চেেয় বেিশ ভালবােস, সে আমার যোগ্য নয়  (ঞ)। এসো, 
আমরা স্থিতমূল হেয় দাঁড়াই পােছ আমােদর অন্তের অস্বীকার বা স্বীকার করা ক্ষেত্রে দ্বিধা 
জেেগ ওেঠ, পােছ এিলেয়র সেই বাণী আমােদরও কােছ উচ্চািরত হয় তথা, তোমরা আর 
কতকাল দুই নৌকায় পা িদেয় চলেত থাকেব? প্রভুই যিদ ঈশ্বর হন, তেব তাঁরই 
অনুসরণ কর (ট)।




১৯। এমনটাও সম্ভব হেত পাের যে, আমােদর প্রিতেবশীর দ্বারাও আমােদর িনন্দা করা 

হেব ও আমােদর চারিদেক রেয়েছ ও আমােদর িনর্বোধ মেন ক’রে মাথা নাড়ায় যারা 
তােদরও দ্বারা আমােদর অবজ্ঞা করা হেব। িকন্তু তেমন পিরস্থিিতেত, এসো, আমরা 
ঈশ্বরেক বিল, তুিম প্রিতেবশীেদর কােছ আমােদর কেরছ অপবােদর পাত্র, আেশপােশর 
লোকেদর কােছ উপহাস ও িবদ্রূেপর বস্তু; িবজাতীয়েদর কােছ আমােদর কেরছ 
তামাশার িবষয়, জািতসকল অবজ্ঞায় মাথা নােড়। িবদ্রূপকারী ও িনন্দুকেদর ডােক, 
প্রিতশোধকামী শত্রুেদর সামেন আমার অপমােনর কথা সামেনই রেয়েছ সারািদন, 
আমার মুেখর লজ্জা আমােক ঢেেক ফেেলেছ  (ক)। িকন্তু তেমন িকছু যখন ঘটেব, তখন 
আমরা সত্যিই সুখী যিদ নবী সৎসাহেসর সঙ্গে যা উচ্চারণ কেরিছেলন, তা আমরাও 
ঈশ্বেরর কােছ বলেত পারব, আমােদর প্রিত এসব িকছু ঘেটেছ এখন, িকন্তু আমরা 
তোমােক ভুেল যাইিন, অিবশ্বস্তও হইিন তোমার সন্ধির প্রিত, ও িপছন িফের তাকায়িন 
আমােদর হৃদয় (খ)।


২০। এসো, একথা স্মরণ কির যে, যতিদন আমরা এজীবেন রেয়িছ, ততিদন ধের 

জীবেনর বাইেরর যত পেথর কথা আমােদর ভাবেত হেব ও ঈশ্বরেক বলেত হেব, তুিম 
আমােদর পদক্ষেপ তোমার পথ থেেক সিরেয় িদেয়ছ (ক)। একথাও স্মরণ করা উিচত যে, 
এই যে স্থােন আমােদর অবনিমত করা হেয়েছ, আত্মার জন্য তা কষ্টেরই স্থান, যােত 
কের আমােদর প্রার্থনায় আমরা বলেত পারব, তুিম কষ্টের স্থােন আমােদর অবনিমত 
কেরছ, মৃত্যু-ছায়া আমােদর আচ্ছন্ন কেরেছ  (খ)। িকন্তু সাহস যুিগেয়, এসো, একথাও 
বিল, আমরা যিদ ভুেল যেতাম আমােদর ঈশ্বেরর নাম, যিদ অঞ্জিল প্রসািরত করতাম 
িবেদশী কোন দেবতার প্রিত, তেব ঈশ্বর িক তা দেখেতন না? (গ)।


২১। এসো, আমরা প্রকাশ্য সাক্ষ্যমরেণ শুধু নয়, গুপ্ত সাক্ষ্যমরেণও িসদ্ধতাপ্রাপ্ত 

সাক্ষ্যদাতা হবার জন্য লড়াইেত নািম, যােত কের প্রেিরতদূেতর মত আমরাও িচৎকার 
কের বলেত পাির, কেননা আমােদর গর্ব এ: আমােদর িবেবক সাক্ষ্য িদচ্ছে যে, এই 
জগেত … আমরা পিবত্রতা ও আন্তিরকতার সঙ্গেই আচরণ কেরিছ  (ক); এবং এসো, 
প্রেিরতদূেতর উক্তির সঙ্গে নবীরও এই উক্তি িচৎকার কের উচ্চারণ কির, ‘িতিন তো 



জােনন হৃদেয়র যত গোপন গিত’, িবেশষভােব তখনই যখন আমােদর মৃত্যুর িদেক 
চালনা করা হয়। তেবই আমরা ঈশ্বরেক তা‑ই বলব যা কেবল সাক্ষ্যমরেদর দ্বারা 
উচ্চািরত হেত পাের, তোমার খািতেরই তো আমােদর সারািদন বধ করা হচ্ছে, আমরা 
বধ্য মেেষরই মত গণ্য  (খ)। আর সেই যে িবচারেকরা মৃত্যুদণ্ড িদেয় আমােদর হুমিক 
দেয়, তােদর প্রিত ভয় যিদ মাংেসর আকর্ষণ িদেয় (গ) আমােদর টলটলােত চেষ্টা কের, 
তাহেল এসো, সেই িবচারকেদর কােছ প্রবচনমালার এই বচন শোনাই, সন্তান আমার, 
প্রভুেক সম্মান কর, তেবই তুিম জয়ী হেব। কাউেক ভয় পেয়ো না, কেবল তাঁেকই ভয় 
কর (ঘ)।


সাক্ষ্যমরেণ মাকাবীয় ভাইেদর আদর্শ

২২। এবং উপেদশক পুস্তেক শলোমন যা বেলন, তাও আমােদর এই আলোচনায় 

উপকারী, যারা এখনও জীিবত আেছ, তােদর চেেয়, যারা ইিতমধ্যে মারা গেেছ, 
তােদরই আিম প্রশংসা কেরিছ (ক)। যে কেউ িনেজর ধর্মের খািতের মৃত্যুেক সাগ্রেহ গ্রহণ 
ক’রে স্বেচ্ছাকৃত ভােব মৃত্যুবরণ কেরেছ, তার চেেয় কেইবা ন্যায়সঙ্গত ভােব বেিশ 
প্রশংসনীয়? সেই এেলয়াজার িঠক এধরেনর মানুষ িছেলন: দূিষত জীবেনর চেেয় 
সম্মানপূর্ণ মৃত্যুেকই বাঞ্ছনীয় বেল মেন কের িতিন পীড়নযন্ত্রের িদেক স্বেচ্ছায় এিগেয় 
িগেয়িছেলন  (খ); তােত িতিন এমন ‘প্রশংসনীয় িসদ্ধান্ত িনেয় যা তাঁর নব্বই বছর 
বয়েসর উপযোগী, যা তাঁর বৃদ্ধ বয়েসর মর্যাদা ও সেইসঙ্গে তাঁর পাকা চুেলরও সম্মােনর 
উপযোগী, এমনিক ছেেলেবলা থেেক তাঁর অিনন্দ্য ব্যবহােরর উপযোগী, এবং 
িবেশষভােব ঈশ্বেররই আিদষ্ট পিবত্র িবিধিনয়েমর উপযোগী’, সেই অনুসাের িতিন 
বেলিছেলন, ভান করা আমােদর বয়সেক আদৌ মানায় না; পােছ অেনক যুবক একথা 
ভােব যে, এেলয়াজার নব্বই বছর বয়েস িবজাতীয়েদর রীিতনীিত মেেন িনেয়েছ, ফেল 
এই ক্ষিণেকর জীবনায়ুর খািতের আমার এই ভােনর দরুন পােছ তারাও আমার কারেণ 
পথভ্রষ্ট হয় আর আিম আমার বৃদ্ধ বয়েসর জন্য শুধু কলঙ্ক ও অসম্মান অর্জন কির। 
কেননা যিদও এখন মানুেষর শাস্তি এড়ােত পাির, তবু জীিবত বা মৃত অবস্থায় কোন 
মেতই আিম সর্বশক্তিমােনর হাত এড়ােত পারব না। সুতরাং, এখন বীরপুরুষ হেয়ই 



এজীবন ত্যাগ কের আিম িনেজেক আমার বয়েসর যোগ্য বেল দেখাব; এেত যুবকেদর 
কােছ সুযোগ্যই একটা আদর্শ রেেখ যাব, যেন পিবত্র ও পূজনীয় িবিধিনয়েমর জন্য 
তারাও তৎপরতা ও উৎসােহর সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হেত পাের (গ)।


প্রার্থনা রািখ, মৃত্যু-দ্বােরর, না, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-দ্বােরই সম্মুখীন হওয়ার ক্ষেণ, 
িবেশষভােব তোমােদর িনপীড়ন করা হেল (কেননা এমনটা আশা পোষণ করা সম্ভব নয় 
যে িবরোধী পরাক্রমগুলোর ইচ্ছায় তোমােদর যন্ত্রণা ভোগ করেত হেব না), সেই ক্ষেণ 
তোমরাও এধরেনর কথা উচ্চারণ করেব, পিবত্র জ্ঞান যাঁর অিধকার, সেই প্রভু ভালই 
জােনন যে, মৃত্যু এড়ােত পারেলও আিম কশাঘাতগ্রস্ত হেয় দেেহ তীব্র যন্ত্রণা ভোগ 
করিছ, তবু তাঁর ভেয়র খািতের আিম ইচ্ছুক হেয়ই প্রােণ এইসব িকছু সহ্য করিছ (ঘ); 
এবং বর্ণনা অনুসাের এেলয়াজােরর মৃত্যু এরূপ হল, িতিন এভােবই প্রাণত্যাগ করেলন; 
এেত যুবকেদর কােছ শুধু নয়, বেিশর ভাগ লোেকর কােছও আপন মৃত্যুেক তৎপরতার 
দৃষ্টান্ত ও দৃঢ়তার স্মৃিত রূেপ রেেখ গেেলন (ঙ)।


২৩। মাকাবীয় ২য় পুস্তেক উল্লিিখত সেই যে সাত ভাই িনেজেদর ধর্মে অটল হেয় 

থাকিছল িবধায় আন্তিওখস [রাজা] বেত ও কশাঘােতর জোের িনপীড়ন কেরিছেলন, 
তারাও সাক্ষ্যমরেণর প্রবল ও উন্নত দৃষ্টান্ত হেব তারই জন্য যে এমনটা ভাবেছ সে সেই 
ছেেলেদর চেেয় কম মানুষ বেল প্রমািণত হেব যারা িনজ িনজ িনপীড়ন শুধু নয়, িকন্তু 
িনজ িনজ ভাইেদর িনপীড়ন দেখেত দেখেত প্রমাণ কেরিছল তাঁেদর ধর্ম কেমন দৃঢ়তর 
ধর্ম।


যােক শাস্ত্র ‘মুখপাত্র’ বেল িচহ্নিত কের, তােদর মধ্যে সেই একজন ভক্তিহীন 
শাসকেক বেলিছল, আমােদর কাছ থেেক আপিন কোন্‌ কথা বের করেত বা জানেত 
চেষ্টা করেছন? আমােদর িপতৃপুরুষেদর িবিধিনয়ম লঙ্ঘন করার চেেয় আমরা বরং 
মৃত্যুবরণ করেতই প্রস্তুত (ক)। এবার এমন কী দরকার আেছ যে আিম তােদর িনপীড়ন 
করার জন্য আগুেন গরম করা সেই চাটু ও কড়াইেয়র কথা উল্লেখ করব যা তারা এক 
একজন িভন্ন িভন্ন ধরেনর কষ্ট ভোগ কের সহ্য কেরিছল? কেননা ‘মুখপাত্র’ বেল 
অিভিহত যে ছেেল, প্রথেম তার িচহ্বা কেেট ফেলা হল; পের তার মাথার চামড়া উিঠেয় 
দেওয়া হল, আর সে সেই চামড়া উিঠেয় দেওয়াটা সেইভােব বহন করল যেভােব অন্যান্য 



লোক পিরচ্ছেদন বহন কের, কেননা তার এ িবশ্বাস িছল যে, সে এেতও ঈশ্বেরর সন্ধি 
পূরণ করিছল। িকন্তু এেত তুষ্ট না হেয় আন্তিওখস, ছেেলটার অন্যান্য ভাই ও তার মা 
দেখেত দেখেতই তার হাত‑পা কেেট ফেলােলন একথা ভেেব যে, িতিন যে দৃশ্য ভয়ঙ্কর 
বেল মেন করিছেলন, সেই দৃশ্য দ্বারা তােদর দৃঢ় সঙ্কল্প টলােত পারেবন। তাই তােতও 
তুষ্ট না হেয় আন্তিওখস এমন হুকুম িদেলন যেন, যে ছেেল আেগকার িনপীড়েনর কারেণ 
শারীরীক িদক িদেয় ইিতমধ্যে সম্পূর্ণ িনরুপায় হেয় গেিছল িকন্তু তখনও শ্বাস িনচ্ছিল, 
তােক আগুেনর উপেরর সেই চাটু ও কড়াইেয়র কােছ িনেয় িগেয় একটা চাটুেত ঝলেস 
দেওয়া হয়। আর ভক্তিহীন শাসেকর িনষ্ঠুরতায় ঝলেস দেওয়া বীেরর মাংেসর ধূম 
চারপােশ ছিড়েয় পড়েত পড়েত অন্যান্য ভাইেয়রা ও তার মা’, একথা ভেেব যে ঈশ্বর 
এসমস্ত িনপীড়েনর উপর দৃষ্টি রাখিছেলন, তােত িনেজেদর উৎসািহত করেত করেত 
বীেরর মত মৃত্যুবরণ করেত পরস্পরেক উৎসাহ িদচ্ছিল (খ)। কেননা যারা িনপীড়ন ভোগ 
কের ঈশ্বেরর চোখ যে তােদর উপর উপস্থিত তেমন দৃঢ় ধারণা তােদর সিহষ্ণুতা 
জাগাবার জন্য যেথষ্ট িছল। এবং ধর্মের পক্ষের সেই যোদ্ধােদর িবচারক তােদর উৎসাহ 
িদচ্ছিেলন ও িনেজই উৎসািহত হচ্ছিেলন ও বলেত গেেল তােদরই পক্ষে আনন্দধ্বিন 
তুলিছেলন যারা তত বড় কষ্টের িবরুদ্ধে লড়াই করিছল। তেব তেমন পিরস্থিিতেত 
আমােদরও পক্ষে এমনটা সমীচীন হেব যে, যারা আমােদর িবরুদ্ধে সেইভােব ব্যবহার 
কের, আমরাও সেই ছেেলেদর কথা প্রয়োগ কের তােদর বলব, প্রভু ঈশ্বর লক্ষ করেছন, 
আর িতিন অবশ্যই আমােদর প্রিত সহেবদনশীল (গ)।


২৪। সোনা যেভােব হাপের যাচাই করা হয় (ক) সেই প্রথম ভাইেক সেইভােব যাচাই করা 

হেল পর ভক্তিহীনেদর আনন্দ-ফুর্তির জন্য দ্বিতীয়জনেক সামেন টানা হল এবং সেই 
ভক্তিহীন শাসেকর চাকেররা ‘তার মাথার চামড়া‑সেমত চুল ছিঁেড় ফেেল’ তােক 
মনপিরবর্তন করেত আহ্বান করিছল ও িজজ্ঞাসা করিছল ‘তার শরীর অঙ্গে অঙ্গে 
িনপীিড়ত হওয়ার আেগ’ সে প্রিতমার উৎসর্গীকৃত ‘মাংস খেেত রািজ’ িছল িকনা  (খ)। 
িকন্তু সে মনপিরবর্তন করেত অস্বীকার করেল তােক দ্বিতীয় িনপীড়েনর জন্য টানা হল। 
সে শেষ িনশ্বাস পর্যন্ত অটল থাকল কেননা ভেেঙ না পেড় ও িনেজর কষ্টভোেগ হার না 
মেেন সে সেই ঈশ্বরিনন্দুকেক উদ্দেশ কের বেল উঠল, পাষণ্ড! আপিন বর্তমান জীবন 



থেেকই আমােদর মুেছ িদেত পােরন বেট, িকন্তু আমরা তাঁর িবিধিনয়েমর জন্য মৃত্যুবরণ 
করিছ বেল, িবশ্বরাজ িযিন, িতিন নবীন ও অনন্ত জীবেনই আমােদর পুনরুত্থিত কের 
তুলেবন (গ)।


২৫। তৃতীয়জন িনেজর কষ্ট শূন্যতা বেল মূল্যায়ন ক’রে ও ঈশ্বেরর প্রিত িনেজর 

ভালবাসার কারেণ সেইসব িকছু মািড়েয় িদেয় ‘তােদর হুকুেম সঙ্গে সঙ্গেই িজহ্বা বের 
কের ও সাহসভের হাত দু’টো বািড়েয় িদেয়’ সসম্মােন বলল, ‘ঈশ্বেরর িবিধিনয়েমর 
খািতের’ আিম এগুলো ফেেল রািখ; ‘িকন্তু আশা রািখ’, স্বধর্মের জন্য যারা লড়াই 
কেরেছ, িতিন তােদর যে পুরস্কার মঞ্জুর কেরন, ‘আিম তাঁর কাছ থেেক এগুলো আবার 
পাব’(ক)।


চতুর্থজনেক িনপীড়ন করা হল; কষ্টভোগ করেত করেত সে বলল, মানুেষর হােত 
মৃত্যুবরণ করা উত্তম, যেন ঈশ্বেরর কাছ থেেক এমন আশা পূরেণর প্রতীক্ষা করেত পাির 
যে, িতিন আমােদর এমন পুনরুত্থােন পুনরুত্থিত করেবন যা ভক্তিহীন শাসক এই 
আপনার কােছ অজানা, কেননা আপনার পুনরুত্থান জীবেনর উদ্দেেশ পুনরুত্থান হেব না 
বরং হেব শাস্তি ও িচরকালীন লজ্জার উদ্দেেশ পুনরুত্থান (খ)।


তারপর পঞ্চমজনেক পীড়ন করা হল; িকন্তু আন্তিওখেসর িদেক তাকােত তাকােত 
তাঁর িনেজর ক্ষয়শীলতা িনেজর গর্বেক খর্ব না করার ব্যাপাের তাঁেক ভর্ৎসনা করল 
কেননা িতিন মেন করিছেলন যে তাঁর িকছু িদেনর শাসক-অিধকার বড় একটা িকছু 
িছল; সে আরও বলল যে, জনগণ তত িনর্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও সেই ঈশ্বর দ্বারা 
পিরত্যক্ত হয়িন িযিন আন্তিওখসেক ও তাঁর বংশধরেদর অিচন্তনীয় পীড়েন পীড়ন 
করেবন (গ)।


এর পের ষষ্ঠজন মৃত্যুবরণ করেত করেত বলল, ‘িনর্বোেধর মত িনেজেক 
ভোলােবন না; আমােদর ঈশ্বেরর িবরুদ্ধে পাপ কেরিছ বেল আমরা আমােদর দোেষর 
ফেলই এই সমস্ত যন্ত্রণা ইচ্ছাকৃত ভােবই ভোগ করিছ’; এবং তাঁেক বলল, ঈশ্বেরর 
িবরুদ্ধে যুদ্ধ করেত চেষ্টা করার জন্য িতিন যে শাস্তি থেেক রেহাই পােবন, তা যেন মেন 
না কেরন। কেননা যারা ঐশবাণী দ্বারা ঐশ্বিরক হেয়েছ, যে কেউ তােদর িবরুদ্ধে যুদ্ধ 
কের তারা ঈশ্বেরর িবরুদ্ধেই যুদ্ধ কের (ঘ)।




২৬। অবেশেষ আন্তিওখস কিনষ্ঠজনেক হােত িনেলন; এবং যেেহতু িতিন এিবষেয় 

িনশ্চিত িছেলন যে, যারা তত বড় পীড়ন অমূল্যায়ন কেরিছল সেও তােদর প্রকৃত ভাই ও 
তােদর একই দৃঢ় ধারণার অিধকারী, সেজন্য িতিন অন্য পদ্ধিত অবলম্বন করেলন। 
আন্তিওখস মেন করিছেলন, িতিন কথা িদেয় ছেেলটার মন জয় করেত পারেবন, ও 
িদব্যি িদেয় এমন প্রিতশ্রুিত িদেলন যে, সে তার িপতৃপুরুষেদর প্রথা ত্যাগ করেল তেব 
িতিন তােক ধনবান করেবন, বড় সুখীও করেবন, এমনিক তােক তাঁর আপন বন্ধু‑পেদ 
উন্নীত করেবন ও তােক কতগুলো সরকারী দািয়ত্ব দেেবন  (ক)। িকন্তু ছেেলটা িনেজর 
জন্য যা ইচ্ছাকৃত ভােব বেেছ িনেয়িছল সেটার চেেয় আলাদা কথায় আদৌ কান িদচ্ছিল 
না িবধায় আন্তিওখস তার মােক ডেেক বারবার চাপ িদচ্ছিেলন, িতিনই যেন ছেেলিটেক 
এমন সদুপেদশ দেন সে যেন িনেজেক বাঁচােত পাের (খ)। আন্তিওখস যা চাচ্ছিেলন, মা 
সেিবষেয় সন্তানেক রািজ করার ভান কের প্রকৃতপক্ষে ‘সেই অত্যাচারীেক ভুিলেয়’ বহু 
কথা িদেয় সন্তানেক সিহষ্ণুতা িবষেয় এমনভােব অনুপ্রািণত করেলন যে, যুবকিট 
পীড়নযন্ত্র আনা হওয়ার জন্য অেপক্ষা না কের বরং িনেজই পীড়েন িনযুক্ত লোকেদর 
প্ররোচনা কের আেগ থেেকই তােদর ডেেক বলল, ‘তোমরা িকেসর অেপক্ষায় আছ? 
তোমরা কেন এত ধীর? আমরা ঈশ্বেরর দেওয়া িবধােনরই প্রিত বশ্যতা স্বীকার কির; 
ঐশবাণীগুলোর িবপরীত একটা আেদেশর পক্ষে দাঁড়ানো ন্যায়সঙ্গত নয়।’ উপরন্তু, 
এমন রাজার মত িযিন আপন িবচারাধীনেদর িবরুদ্ধে রায় জাির করেছন, সে সেই 
অত্যাচারীর দ্বারা িবচািরত না হেয় বরং িনেজই সেই অত্যাচারীেক িবচার কের তাঁর 
িবরুদ্ধে িনেজর িবচােরর রায় ঘোষণা করল। আর সে এমনটা বেলিছল যে, যেেহতু 
আন্তিওখস ‘স্বর্গের সন্তানেদর িবরুদ্ধে হাত বািড়েয়িছেলন’, সেজন্য িতিন ‘সর্বদ্রষ্টা সেই 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বেরর িবচার থেেক রেহাই পােবন না’(গ)।


২৭। সেসময় দেখা যেেত পারত, তেমন সন্তানেদর মা প্রভুর উপের তাঁর সমস্ত আশার 

খািতের কেমন সাহেসর সঙ্গে তােদর কষ্ট ও মৃত্যু সহ্য করিছেলন (ক)। কেননা সত্যকার 
ধর্মের িশিশর ও পিবত্রতার বাতাস এমনটা দেয়িন যে, মস্ত বড় দুর্বিপােকর ভাের 
অিধকাংশ মােয়েদর অন্তের যে ভালবাসার আগুন জ্বেল ওেঠ, সেই ভালবাসার আগুন 
সেই মােয়র অন্ত্ররািজেত জ্বেল উঠেব। আিম মেন কির যে, শাস্ত্র থেেক যা সংক্ষিপ্ত ভােব 



ব্যক্ত কেরিছ, সেই বর্ণনা উপস্থাপন করা আমােদর আলোচ্য িবষয়বস্তুর জন্য অিধক 
উপকারী হচ্ছে, যােত কের আমরা দেখেত পাির, অিধক িতক্ত ও ভারী কষ্টের িবরুদ্ধে 
ভক্তি ও ঈশ্বেরর প্রিত ভালবাসা কেমন প্রতােপর অিধকারী যা যেকোন ভালবাসার চেেয়ও 
প্রতাপশালী। কেননা ঈশ্বেরর প্রিত এই ভালবাসা ও মানব দুর্বলতা আমােদর অন্তের 
একসােথ বাস করেত পাের না, কেননা যখন কোন এক ব্যক্তি বেল প্রভুই আমার শক্তি ও 
আমার স্তবগান (খ) ও িযিন আমােক শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আিম সবই করেত সক্ষম; 
িতিন আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্ট (গ), তখন সেই দুর্বলতা িনর্বািসত হেয় সেই ব্যক্তির আত্মা 
থেেক এেকবাের দূর কের দেওয়া হয় ও সবিদক িদেয় িনেজর কার্যকািরতা হারায়।


পাপক্ষমা লােভ সাক্ষ্যমরেণর ভূিমকা

২৮। সাক্ষ্যমরণ যে প্রকৃতপক্ষে কী ও ঈশ্বেরর প্রিত যে কেমন অিধক ভরসা যোগােত 

পাের, তাও উপরোল্লিিখত বর্ণনা থেেক শেখা যেেত পাের। যেেহতু পিবত্র ব্যক্তি পরেক 
ভালবােস ও ঈশ্বর থেেক যা তােক পিরপ্লুত কেরেছ সে তেমন উপাকাের সাড়া িদেত 
ইচ্ছা কের, সেজন্য সে অনুসন্ধান কের, তাঁর কাছ থেেক যা িকছু পেেয়েছ সেসমস্ত িকছুর 
প্রিতদােন সে প্রভুর জন্য কী বা করেত পাের; এবং সে এটা আিবষ্কার কের যে, উচ্চতর 
মনা মানুেষর পক্ষে প্রভুেক দেওয়ার মত এমন িকছুই নেই যা িসদ্ধ সাক্ষ্যমরেণর মত 
তাঁর উপকােরর সমতুল্য বেল গিণত হেত পারেব। বাস্তিবিকই লেখা রেয়েছ, ‘আমার 
প্রিত প্রভুর উপকােরর জন্য প্রিতদােন আিম কী িদেত পারব?’ এবং শাস্ত্র বেল চেল, 
‘পিরত্রােণর পানপাত্র তুেল ধের আিম করব প্রভুর নাম’(ক)। কেননা সাধারণত 
সাক্ষ্যমরণ ‘পিরত্রােণর পানপাত্র’ বেল অিভিহত, যেইভােব আমরা সুসমাচাের পেেত 
পাির। কেননা যাঁরা িযশুর রাজ্যে তাঁর ডান ও বাঁ পােশ বসবার মর্যাদা বাসনা 
করিছেলন, প্রভু তাঁেদর বেলিছেলন, ‘আিম যে পাত্রে পান করেত যাচ্ছি, সেই পাত্রে 
তোমরা িক পান করেত পার?’(খ), এবং ‘পানপাত্র’ বলায় িতিন সাক্ষ্যমরণ 
বোঝাচ্ছিেলন, এবং িবষয়টা এই বচেন আরও স্পষ্ট হয়, িপতা, যিদ সম্ভব হয়, এই 
পানপাত্র আমা থেেক দূর কের দাও, িকন্তু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা 
তা‑ই হোক (গ)। তাছাড়া আমরা এও িশিখ যে, িযশু যে পাত্রে পান কেরিছেলন, যে কেউ 



সেই পাত্রে পান কের সে‑ই তাঁর সঙ্গে বসেব ও রাজার রাজার সঙ্গে রাজত্ব করেব ও 
িবচার সম্পাদন করেব। সুতরাং এটাই সেই ‘পিরত্রােণর পানপাত্র’ যা যে কেউ গ্রহণ 
কের নেয় প্রভুর নাম করেব। যে কেউ প্রভুর নাম করেব, সে পিরত্রাণ পােব (ঘ)।


২৯। িকন্তু এমনটা হেত পাের যে, িপতা, যিদ সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেেক সের 

যাক  (ক) বচনটার কারেণ যে কেউ শাস্ত্রের অিভপ্রায় সূক্ষ্মভােব উপলব্ধি কের না, সে 
এমনটা ধের নেেব যে, যন্ত্রণাভোেগর সমেয় ত্রাণকর্তা িনেজেক ভীিতপ্রবণ বেল 
দেিখেয়েছন; আর যখন িতিন িনেজেক ভীিতপ্রবণ বেল দেখান তখন কেউ না কেউ 
বলেব, তেব কেইবা িনেজেক উচ্চতর মনার মানুষ দেখােব? প্রথমত এসো, যারা 
ত্রাণকর্তার িবষেয় তেমন ধারণা ধের নেয়, তােদর িজজ্ঞাসা কির: িযিন বেলিছেলন 
প্রভুই আমার আলো ও আমার পিরত্রাণ; কােক ভয় করব আিম? প্রভুই আমার জীবেনর 
রক্ষাকর্তা, কার্‌ ভেয় কম্পিত হব আিম? আমার মাংস গ্রাস করবার জন্য যখন 
অপকর্মারা আমােক আক্রমণ কের, তখন আমার িনর্যাতনকারী ও শত্রু যারা, তারাই 
দুর্বল হেয় লুিটেয় পেড়। আমার িবরুদ্ধে যিদও সেনাদল িশিবর বসায়, আমার হৃদয় ভয় 
করেব না; আমার িবরুদ্ধে যিদও যুদ্ধ বােধ, তখনও আিম ভরসা রাখব (খ), তাঁর চেেয় 
ত্রাণকর্তা িনম্নতর ব্যক্তি িকনা। িকন্তু এমনটা সম্ভব হেত পাের যে, নবী দ্বারা উচ্চািরত এ 
বাণীগুলো সেই প্রভুেক ছাড়া অন্য কাউেক লক্ষ করিছল না িযিন িপতার দেওয়া আলো ও 
পিরত্রাণ গুেণ কাইেক ভয় পেেতন না, ও যে রক্ষা দ্বারা ঈশ্বর তাঁেক রক্ষা করিছেলন 
সেটার গুেণ কারও ভেয় কম্পিত িছেলন না। এবং যখন শয়তােনর গোটা সেনাদল তাঁর 
িবরুদ্ধে িশিবর বিসেয়িছল, তখনও তাঁর হৃদয় আদৌ ভয় কেরিন; ও যখন তাঁর িবরুদ্ধে 
যুদ্ধ বেেধিছল, তখনও পিবত্র িশক্ষাবাণীেত পূর্ণ তাঁর হৃদয় ঈশ্বের ভরসা রাখিছল। ফেল 
এমনটা হেত পাের না যে িতিন ভীিতপ্রবণতার কারেণ বেলিছেলন, িপতা, যিদ সম্ভব 
হয়, এই পানপাত্র আমা থেেক সের যাক (গ) ও সেইসঙ্গে সাহস ভের বেলিছেলন, আমার 
িবরুদ্ধে যিদও সেনাদল িশিবর বসায়, আমার হৃদয় ভয় করেব না (ঘ)।


তেব হয় তো এমনটাও হেত পাের যে, সেই বচেন িকছু না িকছু রেয়েছ যা আমােদর 
পরীক্ষা লক্ষ কেরিন; তাই সেই িতনেট সুসমাচাের পাত্রের কথা কেমন ভােব উল্লিিখত 
তা লক্ষ করায় তোমরা সেই িকছুটা খুঁেজ বের করেব। মিথ এমনটা লেেখন যে, প্রভু 



বেলিছেলন, িপতা, যিদ সম্ভব হয়, “এই” পানপাত্র আমা থেেক সের যাক  (ঙ); লুক 
লেেখন, িপতা, তুিম ইচ্ছা করেল, “এই” পানপাত্র আমা থেেক দূর কের দাও (চ); মার্ক 
লেেখন, আব্বা, িপতা, সবই তোমার সাধ্য; “এই” পানপাত্র আমা থেেক দূর কের 
দাও  (ছ)। অত্রএব, কারণটা যাই হোক না কেন যেেহতু যেকোন সাক্ষ্যমরণ ‘পানপাত্র’ 
বেল অিভিহত, সেজন্য এমনটা দেখ, তুিম যিদ তেমনটা বলেত পার না যে, যখন িতিন 
বেলন, ‘“এই” পানপাত্র আমা থেেক সের যাক’, তখন িতিন সার্বিক িদক িদেয়ই নািক 
কেবল এক প্রকারই সাক্ষ্যমরণ অস্বীকার কেরন (নইেল এক্ষেত্রে িতিন বলেতন, 
‘পানপাত্রটা আমা থেেক সের যাক’)। যত্ন সহকাের িবেবচনা কর যিদ এমনটা সম্ভব 
হেত পাের যে, ত্রাণকর্তা দেখেত পেেয়িছেলন, বলেত গেেল, সেই নানা প্রকার পানপাত্র 
বীনা িছল ও এক একটার কারেণ কীনা হেত পারত, এবং তাঁর প্রজ্ঞার কোন না কোন 
গভীরতা দ্বারা সেগুলোর পার্থক্য িবচার-িবেবচনা করার পর িতিন এক প্রকার সাক্ষ্যমরণ 
অস্বীকার করেলন িকন্তু একইসমেয় িতিন গুপ্তভােব এমন অন্য ধরেনর সাক্ষ্যমরণ যাচনা 
করেলন যা সম্ভবত আরও কঠোর, যােত কের সেই অন্য পানপাত্র দ্বারা এমন আরও 
সার্বিক ধরেনর উপকার অর্জন করা যেেত পারত যা আরও বেিশ মানুেষর উপকাের 
আসত। িকন্তু তেমন ইচ্ছা আদৌ িপতার ইচ্ছা িছল না যা পুত্রের ইচ্ছার চেেয় বেিশ 
প্রজ্ঞাময়, কেননা িপতা ঘটনাগুলো এমনভােব ও এমন ক্রমিবন্যাস অনুসাের িনর্ধারণ 
করিছেলন যা পুত্র যা দেখেতন তারই অতীত। যাই হোক, সামসঙ্গীত-মালায় 
‘পিরত্রােণর পানপাত্র’ স্পষ্টই হলো সাক্ষ্যমরেদর মৃত্যু, আর এই কারেণই ‘পিরত্রােণর 
পানপাত্র তুেল ধের আিম করব প্রভুর নাম’ বচেনর পর পের লেখা রেয়েছ, ‘প্রভুর 
দৃষ্টিেত মূল্যবান তাঁর পিবত্রজনেদর মৃত্যু’(জ)। অতএব, মৃত্যু আমােদর কােছ 
“মূল্যবান” বেল আসেব যিদ আমরা ঈশ্বেরর পিবত্রজন হই ও, বলেত গেেল, যিদ 
আমরা সাধারণ মৃত্যুেত না মরেত যোগ্য হই িকন্তু িবেশষ ধরেনরই এক মৃত্যুেত তথা 
খ্রিষ্টিয়ান, ধর্মসম্মত ও পিবত্র মৃত্যুেতই মরেত যোগ্য হই।


৩০। এসো, আমরা যে পাপ কেরিছ তাও স্মরণ কির, এও স্মরণ কির যে, বাপ্তিস্ম ছাড়া 

পােপর ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব, সুসমাচােরর িবধান অনুসাের পাপক্ষমার উদ্দেেশ জেল ও 
পিবত্র আত্মায় পুনরায় বাপ্তিস্ম পাওয়াও অসম্ভব, এবং এও স্মরণ কির যে, সাক্ষ্যমরেণ 



বাপ্তিস্ম আমােদর দেওয়া হেয়েছ; এটা িঠক এইভােব অিভিহত, যেইভােব এ থেেক স্পষ্ট 
দাঁড়ায় যে, আিম যে পাত্রে পান করেত যাচ্ছি, সেই পাত্রে তোমরা িক পান করেত 
পার? (ক)। বচনটার পর পের এ বচন রেয়েছ আর আিম যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম িনই, সেই 
বাপ্তিস্মে তোমরা িক বাপ্তিস্ম িনেত পার?  (খ)। এবং অন্যত্র িতিন বেলন, এমন বাপ্তিস্ম 
আেছ, যে‑বাপ্তিস্মে আমােক বাপ্তিস্ম িনেত হেব, আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার 
কী সঙ্কোচ  (গ)। তাছাড়া এমনটাও ভাব যিদ সাক্ষ্যমরেণ বাপ্তিস্ম বহুজনেক সেইভােব 
িবশুদ্ধ করার জন্যও উপকারী িকনা যেভােব ত্রাণকর্তার উপরোল্লিিখত বাপ্তিস্ম জগৎেক 
পিরশুদ্ধি এেন িদেয়িছল। কেননা মোিশর িবধান অনুসাের যারা যজ্ঞেবিদর সেবায় িনযুক্ত 
িছল, তারা যেমন মেন করিছল ছাগ ও ষাঁেড়র রক্ত  (ঘ) দ্বারাই তারা জনগণেক পােপর 
ক্ষমা িবষয়ক সেবা িনেবদন করিছল, তেমিন িযশুর সাক্ষ্যের জন্য যােদর িশরশ্ছেদ করা 
হেয়িছল (ঙ), তােদর প্রাণও স্বর্গীয় যজ্ঞেবিদর সেবা বৃথা কের না বরং যারা প্রার্থনা কের 
তােদর জন্য তারা পােপর ক্ষমা িবষয়ক সেবাও িনেবদন কের। সেইসঙ্গে আমরা এও 
জািন যে, যেমন মহাযাজক িযশু সেই খ্রিষ্ট িনেজেক বিল রূেপ উৎসর্গ কেরেছন  (চ), 
তেমিন যে যাজকেদর মধ্যে িতিন মহাযাজক, তারাও িনেজেদর বিল রূেপ উৎসর্গ কের, 
আর এজন্যই তারা যজ্ঞেবিদর পােশ িনেজেদরই উপযুক্ত স্থােনর পােশ বেল প্রতীয়মান 
হচ্ছে। তাছাড়া দোষমুক্ত যাজেকরা দোষমুক্ত বিল উৎসর্গ করায় ঈশ্বরত্বের সেবা সম্পাদন 
করত, িকন্তু যারা দোষ-আক্রান্ত িছল ও দোষ-আক্রান্ত বিল উৎসর্গ করত ও যােদর কথা 
িবষেয় মোিশ লেবীয় পুস্তেক উল্লেখ কেরিছেলন, তারা যজ্ঞেবিদ থেেক পৃথক থাকত (ছ)। 
এবং যে ব্যক্তি িনেজর স্বীকারোক্তি আঁকিড়েয় ধের থােক ও সাক্ষ্যমরেণর দাবীকৃত প্রিতিট 
দািব পূরণ কের, সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কেইবা সেই দোষমুক্ত যাজক যে দোষমুক্ত বিল 
উৎসর্গ করেছ, ও যার িবষেয় আমরা আেগ কথা বেলিছ? (জ)।


৩১। িকন্তু আমরা যেন এেত িবস্মিত না হই যখন গভীর শান্তি, স্থৈর্য ও প্রশান্তিেত 

সাক্ষ্যমেররা যে মহৎ সুেখর অিধকারী হেব, সেই সুখ এমন অবস্থা থেেক শুরু হয় যা 
দেখেত িবষণ্ণ ও বলেত গেেল শীতকালীন; কেননা সুখীরা প্রত্যেেকই িনজ িনেজ 
জীবনধারণ পিরচালনা করার জন্য কতটুকু জ্ঞান অর্জন কেরেছ তা দেখাবার জন্য 
সর্বপ্রথেম শীতকােল সরু ও সঙ্কীর্ণ পেথ চলেত বাধ্য হেব (ক) যােত পরবর্তীকােল তা‑ই 



বাস্তব রূপ লাভ করেত পাের যা পরম গীেত তখনই কেনেক বলা হয় যখন কেন 
িনরাপেদ শীতকাল পেিরেয় গেেছ। কেননা সেই কেন বেল, আমার প্রেিমক উত্তর িদেয় 
আমােক বলেছন: ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী, আমার কপোতী! কােছ চেল এসো! 
কেননা দেখ, শীতকাল পার হেয়ই গেেছ, বর্ষা থেেম গেেছ, চেল গেেছ (খ)। তোমােদরও 
মেন রাখেত হেব যে, তোমরা ‘শীতকাল পার হেয়ই গেেছ’ কথাটা কোন ভােব শুনেত 
পােব না যিদ না তোমােদর সমস্ত শক্তি, প্রতাপ ও মন িদেয় এ বর্তমানকালীন 
শীতকােলর লড়াইেত না নাম; তেবই, শীতকাল অতীত হওয়ার পর ও বর্ষা থেেম চেল 
যাওয়ার পেরই সেই ফুলগুলো দেখা দেেব যেগুলো প্রভুর গৃেহ রোিপত হয় ও আমােদর 
ঈশ্বেরর প্রাঙ্গেণ িবকিশত হয় (গ)।


৩২। আর আমরা এও জািন যে, যখন িযশু এিবষেয় আমােদর িনশ্চিত কেরেছন যে, 

প্রিতমাগুলো ও বহু দেব-দেবীেক পূজা প্রত্যাখ্যান করেত হয়, তখন সেই শত্রু আমােদর 
উপর চাপ িদেত চেষ্টা করেলও প্রিতমা পূজা করেত আমােদর বাধ্য করেত পাের না; 
এজন্য সে, তেমন কাজ করার জন্য যােদর উপর তার অিধকার আেছ, তােদর উপের 
চাপ দেয়, এবং এইভােব তার প্রলোভেনর সম্মুখীন যারা, সে তােদর হয় সাক্ষ্যমর না 
হয় পৌত্তিলক করেব। এমনিক, এখনও সে প্রায়ই বলেত থােক, তুিম যিদ ভূিমষ্ঠ হেয় 
আমার সামেন প্রিণপাত কর, তেব এই সমস্ত িকছু আিম তোমােক দেব (ক)। তেব এসো, 
এিবষেয় অিধক যত্নবান হই যেন কখনও প্রিতমাপূজা না কির ও অপদূতেদর অধীেন 
িনেজেদর বশীভূত না কির, কেননা িবজাতীয়েদর মূর্তিগুলো অপদূত মাত্র  (খ)। আহা, 
অপদূতেদর জোয়ােলর অধীেন িনেজেক পুনরায় বশীভূত করার জন্য ও গুরুভার 
পাপকর্মের বোঝা বহন করার জন্য যে খ্রিষ্টের সুবহ জোয়াল ও লঘুভার বোঝা পিরত্যাগ 
কেরেছ, সে কেমন অবস্থায় রেয়েছ। এ কেমন হেত পাের যখন আমরা জেেনিছ যে, যে 
কেউ সেই পুতুলগুলোেক পূজা কের তার হৃদয় যে ছাইমাত্র  (গ), ও সেগুলোর জীবন 
অসার মািট মাত্র  (ঘ); তাছাড়া আমরা এও ঘোষণা কেরিছ, আমােদর িপতৃপুরুেষরা 
অসার বহু পুতুেলর অিধকারী িছল, িকন্তু বৃষ্টি িদেত পাের, সেগুলোর মধ্যে এমন কেউ 
নেই (ঙ)।




৩৩। নেবুকাদ্নেজােরর সেই সোনার মূর্তি যে কেবল সেই প্রাচীনকােল দাঁড়ানো করা 

হেয়িছল, আনািনয়াস, আজািরয়া ও িমশােয়ল সেই মূর্তি পূজা না করেল িতিন যে কেবল 
সেই কােলই তাঁেদর জ্বলন্ত চুল্লিেত ফেেল দেেবন বেল হুমিক িদেয়িছেলন (ক) এমন নয়। 
কেননা প্রবাসী সত্যকার িহব্রুেদর এই আমােদরও কােছ সেই নেবুকাদ্নেজার আজও 
একই কথা বলেছ। িকন্তু আমােদর িদক িদেয়, এসো, আমরা সেই পিবত্র মানুষেদর 
অনুকরণ কির যােত সেই স্বর্গীয় িশিশেরর অিভজ্ঞতা করেত পাির যা আমােদর অন্তের 
জ্বলন্ত যেকোন আগুন িনভায় ও আমােদর মনেক হালকা কের। মোর্দেকাই যে তোমরা, 
হামান ইচ্ছা কের সেই তোমরা তার সামেন প্রিণপাত করেব; িকন্তু তোমরা বলেব, আিম 
একটা মানুেষর গৌরব ঈশ্বেরর গৌরেবর উপের রাখব না (খ)। এসো, ঈশ্বেরর বাণী দ্বারা 
আমরা সেই বেল্‌েক উল্টিেয় িদই, দািনেয়েলর সঙ্গে সেই নাগদানবেক বধ কির, যােত 
কের আমরা িসংহেদর মুেখর সামেন এিগেয় যেেত যেেত সেগুলো দ্বারা কোন কষ্ট ভোগ 
করেত না পাির, িকন্তু যে িসংহগুলো আমােদর গ্রাস করেত পাের না, সেই িসংহগুলো 
দ্বারা তােদরই মাত্র গ্রাস করা হেব যারা আমােদর বর্তমান লড়াইেয়র জন্য দায়ী। এসো, 
আমরা সহনশীল হই, কেননা যোেবর প্রশংসনীয় কর্মসমূেহর মধ্যে লেখা আেছ, মুেখ 
হাত িদেয় আিম যিদ সেগুলোর প্রিত চুম্বন িনেবদন করতাম, তেব তা িবচােরর যোগ্য 
অপরাধ হত (গ)। এবং এমনটাও সম্ভব হেত পাের যে, আমােদর মুেখ হাত িদেয় চুম্বন 
িনেবদন করেত আমােদর হুকুম দেওয়া হেব।


খ্রিষ্টীয় জীবন আদর্শের প্রিতদ্বন্দ্বী জগৎ

৩৪। এসো, এটাও লক্ষ কির যে, প্রভু যখন বহুজনেক উদ্দেশ কেরন তখন নয়, বরং 

যখন িতিন প্রেিরতদূতেদর উদ্দেশ কের উপেদশ দেন, তখনই সাক্ষ্যমরণ সংক্রান্ত 
বাণীগুলো পূর্বঘোিষত। কেননা প্রথমত লেখা আেছ, এই বারোজনেক িযশু প্রেরণ 
করেলন, আর তাঁেদর এই িনর্দেশ িদেলন: তোমরা িবজাতীয়েদর এলাকায় যেয়ো না (ক), 
ইত্যািদ। তারপর একথা আেস, মানুষেদর িবষেয় সাবধান থাক, কেননা তোমােদর তারা 
িবচারসভায় তুেল দেেব, ও িনেজেদর সমাজগৃেহ তোমােদর কশাঘাত করেব; আমার 
জন্য শাসনকর্তা ও রাজােদর সামেন তোমােদর িনেয় যাওয়া হেব, যেন তােদর কােছ ও 



িবজাতীয়েদর কােছ তা সাক্ষ্যস্বরূপ হেয় দাঁড়ায়। তবু যখন লোেকরা তোমােদর তুেল 
দেেব, তখন তোমরা কীভােব কী বলেব, তা িনেয় িচন্তিত হয়ো না, কারণ তোমােদর যে 
কী বলেত হেব, তা সেই ক্ষেণই তোমােদর বেল দেওয়া হেব—বাস্তিবকই তোমরা কথা 
বলেব এমন নয়, তোমােদর িপতার সেই আত্মাই তোমােদর অন্তের কথা বলেবন। আর 
ভাই ভাইেক ও িপতা ছেেলেক মৃত্যুর হােত তুেল দেেব; আবার, ছেেলরা মাতািপতার 
িবপক্ষে উেঠ তাঁেদর হত্যা করােব। আর আমার নােমর জন্য তোমরা হেব সকেলর 
ঘৃণার পাত্র; িকন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত িনষ্ঠাবান থাকেব, সে পিরত্রাণ পােব। তারা যখন 
তোমােদর এক শহের িনর্যাতন করেব, তখন অন্য শহের িগেয় আশ্রয় নাও; আিম 
তোমােদর সত্যি বলিছ, ইস্রােয়েলর সকল শহের তোমােদর যাওয়া শেষ হবার আেগই 
মানবপুত্র আগমন করেবন (খ)।


এবং লুখ একথা লেেখন, লোেকরা যখন সমাজগৃেহ এবং শাসনকর্তােদর ও 
কর্তৃপক্ষের সামেন তোমােদর িনেয় যােব, তখন তোমরা কীভােব আত্মপক্ষ সমর্থন 
করেব, িকংবা কী বলেব, তা িনেয় িচন্তিত হয়ো না, কারণ তোমােদর যে কী বলেত 
হেব, তা সেই ক্ষেণ পিবত্র আত্মাই তোমােদর শেখােবন (গ); এবং তাঁর সুসমাচাের, বেশ 
কেয়ক পদ পের, তাই মেন মেন এই সঙ্কল্প নাও যে, িনেজেদর পক্ষসমর্থেন কী বলেত 
হেব, তার জন্য আেগ থেেক িচন্তা করেত হেব না; কেননা আিম তোমােদর এমন মুখ ও 
প্রজ্ঞা দেব যে, তোমােদর িবপক্ষেরা কেউই প্রিতরোধ করেত পারেব না, উল্ট যুক্তিও 
দেখােত পারেব না। তখন তোমােদর িপতামাতা, ভাইেয়রা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা 
িনেজরাই তোমােদর তুেল দেেব, ও তোমােদর কেয়কজনেক মৃত্যুর হােতও তুেল দেেব; 
এবং আমার নােমর জন্য তোমরা হেব সকেলর ঘৃণার পাত্র; িকন্তু তোমােদর মাথার 
একগািছ চুলও নষ্ট হেব না। তোমােদর িনষ্ঠাই তোমােদর প্রাণ রক্ষা করেব (ঘ)।


এিবষেয় মার্ক‑ও একথা বেলন, আর লোেকরা যখন তোমােদর িনেয় িগেয় তুেল 
দেেব, তখন তোমরা কী বলেব, তা িনেয় আেগ থেেক িচন্তিত হয়ো না; বরং সেই ক্ষেণ 
যে কথা তোমােদর দেওয়া হেব, তা‑ই বলেব—বাস্তিবকই তোমরা কথা বলেব এমন 
নয়, পিবত্র আত্মাই কথা বলেবন। তখন ভাই ভাইেক ও িপতা ছেেলেক মৃত্যুর হােত 
তুেল দেেব; আবার, ছেেলরা মাতািপতার িবপক্ষে উেঠ তাঁেদর হত্যা করােব। আর 



আমার নােমর জন্য তোমরা হেব সকেলর ঘৃণার পাত্র; িকন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত 
িনষ্ঠাবান থাকেব, সে পিরত্রাণ পােব (ঙ)।


মিথেত পাওয়া সাক্ষ্যমরণ িবষয়ক এ উৎসাহদায়ক বাণীও অন্যান্যেদর প্রিত নয়, 
প্রেিরতদূতেদরই প্রিত উচ্চািরত হেয়িছল; তেমন বাণী আমােদরও শোনা উিচত, কেননা 
তা শোনার মাধ্যেম আমরা সেই প্রেিরতদূতেদর ভাই হেয় উঠব যাঁরা তা শুেনিছেলন, ও 
সেই প্রেিরতদূতেদর মধ্যে আমরাও পিরগিণত হব। বচনটা এরূপ, যারা দেহ মেের 
ফেেল িকন্তু প্রাণেক মেের ফেলেত পাের না, তােদর ভয় করো না, তাঁেকই বরং ভয় কর, 
িযিন প্রাণ ও দেহ দুই‑ই জাহান্নােম িবনাশ করেত পােরন (চ); এবং পরবর্তী পদগুলোেত 
প্রভু এমনটা শেখান যে, ঐশদূরদৃষ্টিেত  (ছ) ছাড়া কেউই সাক্ষ্যমরেণর লড়াইেত আেস 
না; বস্তুত িতিন বেলন, এক জোড়া চড়ুই পািখ িক এক টাকায় িবক্রি হয় না? অথচ 
তোমােদর িপতার অনুমিত ছাড়া তােদর একটাও মািটেত পেড় না। তোমােদর মাথার 
চুেলরও একটা িহসাব রাখা আেছ; সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অেনক চড়ুই পািখর 
চেেয় অিধক মূল্যবান। তাই যে কেউ মানুেষর সাক্ষােত আমােক স্বীকার কের, আিমও 
আমার স্বর্গস্থ িপতার সাক্ষােত তােক স্বীকার করব; িকন্তু যে কেউ মানুেষর সাক্ষােত 
আমােক অস্বীকার কের, আিমও আমার স্বর্গস্থ িপতার সাক্ষােত তােক অস্বীকার 
করব (জ)।


লুেকর এই বচনটাও একই অর্থ বহন কের, আর তোমরা যারা আমার বন্ধু, আিম 
তোমােদর বলিছ, যারা দেহ মেের ফেলার পর আর িকছুই করেত পাের না, তােদর ভয় 
করো না। আিম তোমােদর দেখাচ্ছি কােক ভয় করেত হেব: তাঁেকই ভয় কর, মেের 
ফেলার পর জাহান্নােম িনক্ষেপ করার যাঁর অিধকার আেছ। হ্যাঁ, আিম তোমােদর বলিছ, 
তাঁেকই ভয় কর। পাঁচটা চড়ুই পািখ িক দু’ টাকায় িবক্রি হয় না? অথচ তােদর 
একটােকও ঈশ্বর ভুেল যান না। এমনিক, তোমােদর মাথার চুেলর িহসাবও রাখা আেছ; 
ভয় করো না, তোমরা অেনক চড়ুই পািখর চেেয় মূল্যবান। আর আিম তোমােদর বলিছ, 
যে কেউ মানুেষর সাক্ষােত আমােক স্বীকার কের, মানবপুত্রও ঈশ্বেরর দূতেদর সাক্ষােত 
তােক স্বীকার করেবন; িকন্তু যে কেউ মানুেষর সামেন আমােক অস্বীকার কের, ঈশ্বেরর 
দূতেদর সামেন তােক অস্বীকার করা হেব (ঝ); এবং অন্যত্র, কেননা যে কেউ আমার ও 
আমার বাণীর িবষেয় লজ্জাবোধ কের, মানবপুত্র যখন িনেজর গৌরেব ও িপতার ও 



পিবত্র দূতবািহনীর গৌরেব আসেবন, তখন তার িবষেয় লজ্জাবোধ করেবন (ঞ)। এবং 
মার্ক একই মনোভােব একথা লেেখন, কেননা যে কেউ এই প্রজন্মের ব্যিভচারী ও পািপষ্ঠ 
মানুষেদর মধ্যে আমার ও আমার বাণীর িবষেয় লজ্জাবোধ কের, মানবপুত্র যখন পিবত্র 
দূতবািহনীর সঙ্গে িনেজর িপতার গৌরেব আসেবন, তখন তার িবষেয় লজ্জাবোধ 
করেবন (ট)।


অতএব, যারা আমােদর িবনাশ কের, তারা দেেহর জীবন হত্যা কের, কেননা যারা 
দেহ মেের ফেেল িকন্তু প্রাণেক মেের ফেলেত পাের না, তােদর ভয় করো না, তাঁেকই 
বরং ভয় কর, িযিন প্রাণ ও দেহ দুই‑ই জাহান্নােম িবনাশ করেত পােরন  (ঠ) মিথেত ও 
লুেক, উভেয়েতই, এই যে একই বচন পাওয়া যায়, তাও সেই একই অর্থ বহন কের। 
দেহ হত্যা করার পর ওরা ইচ্ছা করেলও প্রাণেক হত্যা করেত পাের না; এমনিক, করার 
মত ওেদর আর িকছুই থােক না। কেননা যে প্রাণেক স্বীকারোক্তি দ্বারা সঞ্জীিবত কের 
তোলা হেয়েছ, সেই প্রাণ কেমন কের িবনষ্ট হেত পাের? এবং ইশাইয়ােত িযিন 
সাক্ষ্যমরেণর উদ্দেেশ আমােদর উৎসািহত কেরন, সেই “একজন” আপন পুত্রের সঙ্গে 
এেত িনেজর সাক্ষ্য দেওয়ােত যোগ দেন; বচনটা এরূপ, তোমরাই আমার সাক্ষী, ও 
আিম িনেজ সাক্ষী—প্রভু ঈশ্বেরর উক্তি—আর যােক আিম বেেছ িনেয়িছ, আমার সেই 
পুত্রও সাক্ষী (ড)।


তোমরা এটাও লক্ষ কর যে, এই আজ্ঞা তথা যারা দেহ মেের ফেলার পর আর িকছুই 
করেত পাের না, তােদর ভয় করো না (ঢ) িযশুর দাসেদর কােছ নয়, তাঁর বন্ধুেদরই কােছ 
দেওয়া আজ্ঞা (ণ)। অতএব, তাঁেকই ভয় করেত হয় িযিন প্রাণ ও দেহ দুই‑ই জাহান্নােম 
িবনাশ করেত পােরন  (ত); কেননা ‘মেের ফেলার পর’ তাঁরই মাত্র ‘জাহান্নােম িনক্ষেপ 
করার অিধকার আেছ’(থ)। যােদর িতিন জাহান্নােম িনক্ষেপ কেরন, তারা হলো সেইজন 
যারা তােদরই ভয় কের যারা দেহেক মেের ফেেল িকন্তু ‘মেের ফেলার পর জাহান্নােম 
িনক্ষেপ করার যাঁর অিধকার আেছ’ তাঁেক ভয় কের না। আমরা এমনটা ধের িনেত পাির 
যে, যার মাথার চুেলর িহসাব রাখা আেছ সে যেই হোক না কেন, বচনটা স্পষ্ট ভােব 
তােদরই জন্য সত্য িযশুর খািতের যােদর উচ্ছেদ করা হেয়েছ। সুতরাং আমরা ঈশ্বেরর 
পুত্রেক মানুষেদর সামেন স্বীকার করব, দেব-দেবীর সামেন নয়, যােত িযিন স্বীকৃত 



িতিনও প্রিতদান স্বরূপ ঈশ্বেরর সামেন ও িনেজর িপতার সামেন আমােদর স্বীকার 
কেরন, ও মর্তে যে তাঁেক স্বীকার কেরিছল, িতিন যেন স্বর্গে তােক স্বীকার কেরন।


৩৫। যে কেউ এসমস্ত িকছু িবেবচনা কের, সে কেমন কের আমােদর প্রিত যে গৌরব 
প্রকািশত হেব বেল স্থিরীকৃত আেছ, তার সঙ্গে এ বর্তমানকােলর দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য 
নয় (ক) প্রেিরতদূেতর এই কথা ঘোষণা করেব না? কেননা িপতার সামেন স্বীকারোক্তি িক 
মানুষেদর সামেন স্বীকারোক্তির চেেয় মহত্তর নয়? আর িযিন স্বীকৃত হেয়েছন, স্বর্গে তাঁর 
স্বীকারোক্তি িক মর্তে ঈশ্বেরর পুত্র িবষেয় সাক্ষ্যমরেদর দেওয়া স্বীকারোক্তির চেেয় বহুগুেণ 
মহত্তম নয়? িকন্তু যে কেউ মানুষেদর সাক্ষােত অস্বীকার করেব বেল মেন কের, সে 
তাঁেক স্মরণ করুক িযিন িমথ্যা বলেত পােরন না ও িযিন একিদন বেলিছেলন, আিমও 
আমার স্বর্গস্থ িপতার সাক্ষােত তােক অস্বীকার করব (খ)।


এিদেক, যেেহতু মিথ িলেখিছেলন, ‘আিমও আমার স্বর্গস্থ িপতার সাক্ষােত তােক 
স্বীকার করব’ িকন্তু লুক িলেখিছেলন, ‘মানবপুত্রও ঈশ্বেরর দূতেদর সামেন তােক স্বীকার 
করেবন’(গ), সেজন্য আিম এমনটা ধের িনচ্ছি যে, হয় তো িনিখল সৃষ্টির প্রথমজাত 
িযিন, অদৃশ্য ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি িযিন  (ঘ), িতিনই সাক্ষ্যদাতােক স্বর্গে িপতার সাক্ষােত 
স্বীকার কেরন; িকন্তু মাংস অনুসাের দাউদ‑বংেশ সঞ্জাত িযিন  (ঙ), িযিন এর ফেল 
মানবপুত্র, িতিনই সাক্ষ্যদাতােক ঈশ্বেরর দূতেদর সামেন স্বীকার করেবন; িতিনই সেই 
নারীর গর্ভে জন্ম িনেলন িযিন িনেজও িছেলন মানুষ, আর সেইজন্য িতিন মানবপুত্র বেল 
অিভিহত; তা এমন শব্দ যা দ্বারা আমরা িযশু সম্পর্কে তাঁর মানুষ-অবস্থা বুিঝ। আর 
যারা অস্বীকার কের, তােদর বেলায় একই যুক্তি প্রযোজ্য।


উপরন্তু, আমােদর এটাও মেেন িনেত হেব যে, মানুষেদর সাক্ষােত যে পুত্রেক 
স্বীকার কের, তার পক্ষে যতটা করা উিচত, সেই অনুসাের সে যােদর সাক্ষােত স্বীকার 
কের, তােদর কােছ খ্রিষ্টধর্মেক ও খ্রিষ্টধর্মের িপতারই প্রশংসা কের। িকন্তু িনিখল সৃষ্টির 
প্রথমজাত ও মানবপুত্র িযিন, যে তাঁরই দ্বারা স্বীকৃত, সে ঈশ্বেরর পুত্র ও মানবপুত্রের 
দ্বারা স্বর্গে িপতার কােছ ও ঈশ্বেরর দূতেদর কােছ প্রশংিসত। আর যখন যে িনেজর 
পক্ষে সুপািরশ কের সে নয়, িকন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপািরশ কেরন, সে‑ই যোগ্য বেল 
প্রমািণত হয় (চ), তখন আমরা িক এমনটা ধের নেব না যে, সে‑ই যোগ্য বেল প্রমািণত, 



যে স্বর্গে িপতার কােছ ও ঈশ্বেরর দূতেদর কােছ সেই সুপািরেশর যোগ্য বেল িবচািরত? 
আর যখন যে যোগ্য বেল প্রমািণত হলো সেই ব্যক্তি ও তারা তার সদৃশ যারা, প্রভু 
যােদর পীড়ন দ্বারা পরীক্ষা কের ও হাপের সোনার মত যাচাই কের আহুিতবিল রূেপ 
গ্রহণ করেলন (ছ), তখন যারা পরীক্ষার হাপের পরীক্ষিত হেয় অস্বীকার করল, তােদর 
িবষেয় আমােদর কী বলেত হেব? অস্বীকােরর যোগ্য মানুষেদর [অর্থাৎ নকল 
খ্রিষ্টিয়ানেদর] যে অস্বীকার কের, সে স্বর্গে িপতার সাক্ষােত ও ঈশ্বেরর দূতেদর সাক্ষােত 
তােদর পরীক্ষিত বেল িকন্তু প্রমািণত-নয় বেল অস্বীকার কের।


৩৬। এবং কেবল অস্বীকােরর িবরুদ্ধেই যে আমােদর লড়াই করেত হয় এমন নয়, িকন্তু 

এজন্যও লড়াই করেত হয় যেন, যখন ঈশ্বেরর িবরোধীরা আমােদর িবষেয় এমনটা ধের 
নেেব যে, আমরা এমন কষ্ট ভোগ করিছ যা সত্যিই লজ্জার যোগ্য, তখন আমরা যেন 
সেিবষেয় লজ্জাবোধ না কির। হে আম্ব্রোজ, তুিম যে বহু বহু মহা নগরীেত সম্মান ও 
অিভনন্দেনর পাত্র হেয়িছেল, একথা তোমারই বেলায় িবেশষভােব সত্য যিদ এখন, 
বলেত গেেল, তুিম িযশুর ক্রুশ বহন করেত করেত ও িযিন তোমােক শাসনকর্তােদর ও 
রাজােদর সামেন িনেয় যাচ্ছেন  (ক), তাঁরই অনুসরণ করেত করেত শোভাযাত্রায় চল। 
তাঁর অিভপ্রায় হলো তোমার সঙ্গে থেেক যাওয়া ও তোমােক ভাষা ও প্রজ্ঞা প্রদান করা; 
হে প্রতোক্তেতোস, তুিম যে আম্ব্রোেজর সঙ্গী যোদ্ধা, তোমারও বেলায় সেকথা সত্য, ও 
অন্যান্য সেই তোমােদরও বেলায় কথাটা সত্য যারা তােদর সঙ্গে সাক্ষ্যদান করছ ও যে 
দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রেয়েছ, তা িনেজরাই পূরণ করছ (খ)। এবং 
িতিন তোমােদর সঙ্গে আেছন যােত ঈশ্বেরর পরমেদেশর িদেকর পথ তোমােদর দেখােত 
পােরন, ও এমনটাও যেন দেখােত পােরন, কী ভােব তোমরা যেেত পার খেরুবেদর মধ্য 
িদেয় ও সেই অগ্নিময় খড়্গের মধ্য িদেয় যা চারিদক-মুখী ও জীবনবৃক্ষের িদেকর পথ 
রক্ষা কের (গ)। কেননা সেই খেরুবগণ ও খড়্গ দু’টোই জীবনবৃক্ষের িদেকর পথ রক্ষা 
কের থােক যােত অযোগ্য কেউই সেই পেথর মধ্য িদেয় না যায় ও জীবনবৃক্ষের কােছ 
পৌঁছবার সাহস না কের। িভত্তি সেই িযশুখ্রিষ্টের উপের যারা কাঠ বা ঘাস বা খড় িদেয় 
গাঁথল (ঘ) ও বলেত গেেল, অস্বীকারোক্তির সেই কাঠ িদেয় গাঁথল যা সহেজ আগুেন জ্বেল 
ওেঠ ও পোড়াবার জন্য এেকবাের উপযুক্ত, অগ্নিময় সেই খড়্গ তােদর বাধা দেেব। িকন্তু 



সেই খেরুবগণ তােদরই গ্রহণ করেব যারা অগ্নিময় সেই খড়্গ দ্বারা স্বভােব বাধাগ্রস্ত হেত 
পাের না যেেহতু তারা গাঁথবার জন্য এমন িকছু ব্যবহার কেরিন যা আগুেন জ্বেল ওেঠ; 
আর সেই খেরুবগণ জীবনবৃক্ষের কােছ ও ঈশ্বর যত গাছ পুবেদেশ রোপণ কেরিছেলন ও 
ভূিম থেেক উৎপন্ন কেরিছেলন (ঙ), সেই সমস্ত গােছর কােছও চালনা করেবন। অতএব, 
যেেহতু খ্রিষ্টই হেলন পরমেদশ অিভমুেখ তোমার পথিদশারী, সেজন্য তোমরা সেই 
সাপেক অবজ্ঞা কর যে সাপ পরাভূত হেয়েছ ও িযশুর পােয়র িনেচ চূর্ণ হেয়েছ, এমনিক 
তোমােদরও পােয়র িনেচ চূর্ণ হেয়েছ তাঁরই মধ্য িদেয় িযিন সাপ ও িবেছ পােয়র িনেচ 
মাড়াবার, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রেমর উপেরও তোমােদর অিধকার িদেলন যােত 
কোন িকছুই তোমােদর ক্ষিত না কের (চ)।


৩৭। সুতরাং, আমােদর ঈশ্বেরর পুত্রেকও অস্বীকার করেত নেই, তাঁর িবষেয় বা তাঁর 

বাণী িবষেয়ও লজ্জাবোধ করেত নেই; বরং আমােদর এবাণী শুনেত হেব, যে কেউ 
মানুেষর সাক্ষােত আমােক অস্বীকার কের, আিমও আমার স্বর্গস্থ িপতার সাক্ষােত তােক 
অস্বীকার করব  (ক), এবং যে কেউ আমার ও আমার বাণীর িবষেয় লজ্জাবোধ কের, 
মানবপুত্র যখন িনেজর গৌরেব ও িপতার ও পিবত্র দূতবািহনীর গৌরেব আসেবন, তখন 
তার িবষেয় লজ্জাবোধ করেবন  (খ), এবং কেননা যে কেউ এই প্রজন্মের ব্যিভচারী ও 
পািপষ্ঠ মানুষেদর মধ্যে আমার ও আমার বাণীর িবষেয় লজ্জাবোধ কের, মানবপুত্র যখন 
পিবত্র দূতবািহনীর সঙ্গে িনেজর িপতার গৌরেব আসেবন, তখন তার িবষেয় লজ্জাবোধ 
করেবন (গ)।


িযশু একিদন ‘ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক’রে ক্রুশ সহ্য করেলন’ ও সেইজন্য ‘ঈশ্বেরর 
িসংহাসেনর ডান পােশ আসন িনেলন’(ঘ)। এবং লজ্জা অবজ্ঞা করায় যারা তাঁর অনুকরণ 
কের, তারা তাঁর সঙ্গে আসন নেেব ও স্বর্গে রাজত্ব করেব তাঁরই সঙ্গে (ঙ) িযিন পৃিথবীেত 
নয়, িকন্তু আপন িশষ্যেদর প্রােণই শান্তি ও পৃিথবীেত খড়্গ আনবার জন্য 
এেসিছেলন  (চ)। কেননা, যেেহতু ঈশ্বেরর বাণী জীবন্ত ও কার্যকর, যে কোন দুধারী 
খড়্গের চেেয়ও তীক্ষ্ণ, ও প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের িবেভদ পর্যন্ত ভেদ 
কের পৌঁছয়, ও হৃদেয়র বাসনা ও ভাবনার সূক্ষ্ম িবচার কের  (ছ), সেজন্য এই খড়্গ, 
িবেশষভােব এখন, আমােদর প্রাণেক সমস্ত ধারণার অতীত সেই শান্তিরই পুরস্কার প্রদান 



কের যা িতিন আপন প্রেিরতদূতেদর কােছ রেেখ গেিছেলন (জ)। িকন্তু িতিন মৃন্ময়জেনর 
প্রিতমূর্তি ও স্বর্গীয়জেনর প্রিতমূর্তির মধ্যে  (ঝ) একটা খড়্গ রেেখেছন, যােত এসমেয় 
আমােদর স্বর্গীয় অংশ গ্রহণ করায় িতিন পের, আমরা দু’ভােগ িবভক্ত না থাকার যোগ্য 
হেল তেবই িতিন আমােদর সম্পূর্ণরূেপ স্বর্গীয়জন করেত পােরন।


তাছাড়া িতিন পৃিথবীেত কেবল খড়্গ নয়, আগুনও আনবার জন্য এেসিছেলন, যা 
িবষেয় িনেজ বেলন, আমার কতই না ইচ্ছে, তা যিদ এর মধ্যে জ্বলেত থাকত  (ঞ)। 
অতএব, এই আগুন তোমােদর অন্তেরও জ্বলেত থাকুক যােত তোমােদর যত পার্থিব ও 
দৈিহক িচন্তা িবনাশ কের। এবং সেই যে বাপ্তিস্ম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত িযশু সঙ্কুিচত 
হচ্ছিেলন (ট), তোমরা এখনই অিধক আগ্রেহর সঙ্গে সেই বাপ্তিস্ম নাও। আর তুিম, [হে 
আম্ব্রোজ,] তোমার যে স্ত্রী ও ছেেলেমেয়, ভাই ও বোেনরা আেছ, সেই তুিম এই উক্তি 
স্মরণ কর, ‘কেউ যিদ আমার কােছ আেস ও িনেজর িপতা, মাতা, স্ত্রী, ছেেলেমেয়, 
ভাইবোনেক … ঘৃণা না কের, তেব সে আমার িশষ্য হেত পাের না’। আর তোমরা 
দু’জেনই, [হে আম্ব্রোজ ও প্রতোক্তেতোস,] এ স্মরণ কর যে, ‘কেউ যিদ আমার কােছ 
আেস ও আেগ উল্লিিখত সবিকছুর সঙ্গে িনেজর প্রাণেকও পর্যন্ত ঘৃণা না কের, তেব সে 
আমার িশষ্য হেত পাের না’(ঠ)। তাই তোমরা তোমােদর িনেজেদর প্রাণ ঘৃণা কর যােত 
তা ঘৃণা করায় অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ তা রক্ষা করেত পার। কেননা িতিন বেলন, এই 
জগেত িনেজর প্রাণেক যে ঘৃণা কের, সে অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ তা রক্ষা করেব (ড)। 
অতএব, িযশু যে ঘৃণা শেখান তা যে মঙ্গলকর ও উপযোগী, এিবষেয় িনশ্চিত হেয় 
তোমরা অনন্ত জীবেনর খািতের তোমােদর িনেজেদর প্রাণ ঘৃণা কর; এবং আমােদর 
প্রাণ অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ রক্ষা করার জন্য যেমন আমােদর িনেজেদর প্রাণ ঘৃণা 
করেত হয়, তেমিন তুিমও, [হে আম্ব্রোজ,] যেেহতু তোমার স্ত্রী ও ছেেলেমেয়, ভাই ও 
বোেনরা আেছ, সেজন্য তোমােক তােদর ঘৃণা করেত হেব যােত কের, সেই ঘৃণার মধ্য 
িদেয় ঈশ্বেরর বন্ধু হেয় উেঠ ও ফলত তােদর উপকার করার জন্য পূর্ণ মুক্তি লাভ ক’রে 
তুিম যােদর ঘৃণা কর তােদর সহায়তা করেত পার।


৩৮। আর সেইসঙ্গে তাঁরই কথা স্মরণ কর িযিন আত্মায় সেই সন্তানেদর জন্য প্রার্থনা 

করিছেলন যােদর সাক্ষ্যমেররা প্রভুর ভালবাসার খািতের ফেেল রেেখিছেলন, ও সেই 



প্রার্থনায় ঈশ্বরেক বলিছেলন দণ্ডিতেদর মৃত্যু থেেক বাঁচাও (ক)। শুধু একথা মেন রেখো 
যে, মাংেসর সন্তােনরাই যে ঈশ্বেরর সন্তান (খ) এমন নয়। এবং আব্রাহােমর বংশধরেদর 
যেমন বলা হয়, ‘তোমরা যে আব্রাহােমর বংশ, আিম তা জািন’ ও ‘তোমরা যিদ 
আব্রাহােমর সন্তান হেত, তাহেল আব্রাহােমরই কাজ অনুসাের কাজ করেত’(গ), তেমিন 
তোমােদর সন্তানেদরও বলা হেব, ‘তোমরা যিদ আম্ব্রোেজর সন্তান হও, তাহেল 
আম্ব্রোেজরই কাজ অনুসাের কাজ কর’। আর সম্ভবত তারা সেই অনুসাের কাজ করেব 
যেেহতু তুিম তােদর সঙ্গে থাকেত যা করেত, তার চেেয় তেমন মৃত্যুর পের তুিম তােদর 
আরও বেিশই সাহায্য করেব; কেননা সেসময় তুিম যিদ এমনটা জানেত পার যে তারা 
তোমার বংশ শুধু নয় বরং তোমার সন্তান, তেব তােদর আরও বেিশ সদ্বিেবচনার সঙ্গে 
ভালবাসেব ও আরও বেিশ প্রজ্ঞাময় ভােব তােদর জন্য প্রার্থনা করেব। তাই তোমার 
মুেখ একথা প্রস্তুত থাকুক, ‘যে কেউ ছেেল বা মেেয়েক আমার চেেয় বেিশ ভালবােস, সে 
আমার যোগ্য নয়’ ও ‘যে কেউ িনেজর প্রাণ খুঁেজ পায়, সে তা হারােব, আর যে কেউ 
আমার জন্য িনেজর প্রাণ হারায়, সে তা খুঁেজ পােব’(ঘ)।


৩৯। সাক্ষ্যমরেণর প্রিত তোমােদর আগ্রেহ তোমােদর িপতার সেই আত্মােক স্থান দাও 

িযিন, িনেজেদর ধর্মের জন্য যােদর ধিরেয় দেওয়া হয়, তােদর অন্তের কথা বেলন (ক)। 
তোমরা যখন যান যে তোমরা ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র এমনিক ভক্তিহীন বেল গণ্য, তখন 
এই উক্তি গ্রহণ কের নাও, যেেহতু তোমরা জগেতর নও, সেজন্য জগৎ তোমােদর ঘৃণা 
কের, িকন্তু তোমরা যিদ জগেতরই হেত, তেব জগৎ তার আপনজনেদর ভালবাসত (খ)। 
যাঁর প্রিত তোমরা িবশ্বাস রেেখছ, তাঁর দ্বারা শেষ পর্যন্ত সেই খ্রিষ্টের খািতের বহু 
অপবাদ ও বহু িবপদ সহ্য কর। শেষ পর্যন্ত িনষ্ঠাবান থাকায়ই এিগেয় চল, কেননা যে 
শেষ পর্যন্ত িনষ্ঠাবান থাকেব সে পিরত্রাণ পােব  (গ)। এটাও জেেন নাও যে, িপতর 
অনুসাের তোমরা আনন্দিত হেব যিদও এখন িকছুকােলর মত তোমােদর নানা পরীক্ষায় 
দুঃখকষ্ট ভোগ করেত হচ্ছে যেন তোমােদর িবশ্বাস, যা নশ্বর সোনার চেেয় এমনিক 
আগুন দ্বারা যাচাইকৃত সোনার চেেয়ও অেনক মূল্যবান, সেই িবশ্বােসর যোগ্যতা যেন 
িযশুখ্রিষ্টের আত্মপ্রকােশর িদেন প্রশংসা, গৌরব ও সম্মােনর কারণ হেয় দাঁড়ায়  (ঘ)। 
উপরন্তু, “দুঃখকষ্ট” শুেন তা “যন্ত্রণা’ অর্থে বোঝ যেইভােব যন্ত্রণার মধ্যেই তুিম সন্তান 



প্রসব করেব (ঙ) বচেন স্পষ্ট প্রবাশ পায়; কেননা সন্তান প্রসব করার সমেয় নারী আদৌ 
“দুঃখকষ্ট” ভোগ কের না, “যন্ত্রণাই” ভোগ কের।


খ্রিষ্টের িশষ্যেদর জন্য এই বচন উপকারী িছল, জগৎ বা জগেতর কোন িকছুই 
তোমরা ভালেবসো না! কেউ যিদ জগৎেক ভালবােস, তাহেল িপতার ভালবাসা তার 
অন্তের নেই। কেননা জগেতর যা িকছু আেছ—েদহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—
এ সমস্ত িপতা থেেক নয়, জগৎ থেেকই উদ্গত। আর জগৎ িনেজই তো লোপ পেেত 
চেলেছ, তার লালসাও তাই (চ)। অতএব, যা লোপ পেেত চলেছ তা তোমরা ভালেবসো 
না; বরং ঈশ্বেরর ঈচ্ছা পূরণ করায় পুত্রের ও িপতার ও আত্মার সঙ্গে এক হবার যোগ্য 
হেয় ওঠ, ত্রাণকর্তার সেই প্রার্থনা অনুসাের িযিন বেলিছেলন, আিম ও তুিম যেমন এক, 
তেমিন তারাও যেন আমােদর মধ্যে এক হেত পাের  (ছ)। জগৎেক ও জগেতর কোন 
িকছু  (জ) ভালবাসায়, ও অিতিরক্ত ভারী বোঝায় ভারাক্রান্ত ও অস্বীকার-জিনত পতেন 
ভারাক্রান্ত িবেবক বহন করায় িনেজেদর প্রাণ হািরেয় বা িবনাশ করায় জীবেনর কত িদন 
অর্জন করা সম্ভব? আমােদর এক একজন স্মরণ করুক সে কত কাল সাধারণ মৃত্যু বরণ 
করেত িবপন্ন হেয়েছ, এবং এসো, আমরা এমনটা ভািব যে হয় তো আমােদর বাঁিচেয় 
রাখা হেয়েছ যেন আমােদর িনেজেদর রক্তে বাপ্তিস্ম িনেয় ও সমস্ত পাপ থেেক ধৌত হেয় 
আমরা আমােদর জীবনকাল আমােদর সঙ্গী যোদ্ধােদর সঙ্গে স্বর্গীয় বেিদর ধাের 
অিতবািহত করেত পাির (ঝ)।


৪০। িকন্তু যে কেউ জীবেনর প্রিত প্রবল আসক্তির খািতের বা কষ্টভোেগর সম্মুেখ িনেজর 

দুর্বলতার খািতের বা িনেজর কােছ সম্ভাব্য যুক্তির খািতের এমনটা হেত দেয় যােত যারা 
হীনতম আচরেণর প্রিত আমােদর মন জয় করেত সেচষ্ট আেছ, তারা তােদর িনেজেদর 
িদেক তােক আেন, ও সে যিদ এমনটা অস্বীকার করত যে এক ঈশ্বর ও এক খ্রিষ্ট আেছন 
এবং অপদূতেদর ও ভাগ্য-দেবেক স্বীকার করত, তেব সে এ জানুক যে, সে ‘একটা 
অপদূেতর জন্য ভোজনপাট সািজেয়’ ও ‘ভাগ্য-দেেবর জন্য পানপাত্র পূর্ণ করায়’(ক) 
প্রভুেক পিরত্যাগ কের ও তেমন অপকর্মে সায় দেওয়ায় তাঁর পিবত্র পর্বতেক ভুেল যায়; 
এ এমন িকছু যা ইশাইয়া এভােব বর্ণনা কেরন, িকন্তু তোমরা যারা আমােক ত্যাগ করছ 
ও আমার পিবত্র পর্বত ভুেল যাচ্ছ, ও অপদূেতর জন্য ভোজনপাট সািজেয় থাক, এবং 



িনরূপণী‑দেবীর উদ্দেেশ পানপাত্র পূর্ণ কের থাক, তোমােদর আিম খড়্গের জন্যই 
িনরূপণ করব ও তোমােদর সকলেক বধ করা হেব; কারণ আিম ডাকলাম, িকন্তু তোমরা 
বাধ্য হওিন, আিম কথা বললাম, িকন্তু তোমরা কান িদেল না, বরং আমার দৃষ্টিেত যা 
অন্যায়, তেমন কাজই তোমরা কেরছ ও যােত আিম প্রীত নই, তা‑ই তোমরা বেেছ 
িনেয়ছ। অতএব প্রভু ঈশ্বর একথা বলেছন, দেখ, আমার আপন দােসরা খােব, িকন্তু 
তোমরা ক্ষুধায় ভুগেব; দেখ, আমার আপন দােসরা পান করেব, িকন্তু তোমরা িপপাসায় 
ভুগেব; দেখ, আমার আপন দােসরা আনন্দিত হেব, িকন্তু তোমরা লজ্জার বস্তু হেব; 
দেখ, আমার আপন দােসরা মেনর আনন্দে িচৎকার করেত করেত ফেেট পড়েব, িকন্তু 
তোমরা মেনর দুঃেখ িচৎকার করেব, আত্মার জ্বালায় হাহাকার করেব। কারণ তোমরা 
আমার নাম আমার মনোনীতজনেদর পিরতৃপ্তির জন্য রেেখ যােব ও প্রভু তোমােদর 
িবলুপ্ত করেবন (খ)। তাছাড়া, ‘প্রভুর ভোজনপাট’ যে কী, তোমরা যিদ তা বোঝ ও তােত 
অংশ িনেত ইচ্ছা কর, তেব আমােদর একথাও জানেত হেব যে, প্রভুর ভোজনপােটর 
অংশভাগী হেব, আবার অপদূতেদর ভোজনপােটরও অংশভাগী হেব, তা হেত পাের 
না  (গ)। আর যিদ আমরা ‘আিম তোমােদর বলিছ, যে িদেন আমার িপতার রাজ্যে 
তোমােদর সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেেক সেইিদন পর্যন্ত আিম এই 
আঙুরফেলর রস আর কখনও পান করব না’(ঘ) বচেনর অর্থ বুিঝ, ও আমরা এমনটা 
ইচ্ছা কির আমরা তােদরই সঙ্গে স্থান পাব যারা খ্রিষ্টের সঙ্গে পান কের, তাহেল এসো, 
এ সতর্ক বাণী শুিন, তোমরা প্রভুর পানপাত্র থেেক পান করেব, আবার অপদূতেদর পাত্র 
থেেকও পান করেব, তা হেত পাের না (ঙ)।


আর যে কেউ বজ্র-সন্তান যোহনেক  (চ) একথা বলেত শুেনেছ তথা সে িপতা ও 
পুত্রেক অস্বীকার কের … পুত্রেক যে কেউ অস্বীকার কের, িপতােকও সে পায়িন; 
পুত্রেক যে স্বীকার কের, িপতােকও সে পেেয়েছ  (ছ), সে যে খ্রিষ্টিয়ান নয় তেমন কথা 
বলায় সে যে পুত্রেক অস্বীকার করেছ তােত সে িক এমনটায় ভয় পােব না যেেহতু 
পুত্রেক অস্বীকার করায় সে িপতার আর অিধকারী নয়? এবং িপতােকও পাবার জন্য 
এমন কেইবা থাকেব যে কােজ ও কথায় িনেজেক খ্রিষ্টিয়ান স্বীকার করেত উৎসািহত 
হেব না? কারণ যারা স্বীকার কের, তারা িপতােক পায়।




৪১। অিবশ্বাস থেেক িবশ্বােস পার হওয়ায় আমরা যখন মৃত্যু থেেক জীবেন পার 

হেয়িছ  (ক), তখন জগৎ যে আমােদর ঘৃণা কের তােত আমরা যেন িবস্মিত না হই। 
কেননা যে কেউ মৃত্যু থেেক জীবেন পার হেত ব্যর্থ হেয়েছ িকন্তু মৃত্যুেত থেেক গেেছ, 
যারা মৃত্যুর অন্ধকারময় বাসস্থান থেেক, বলেত গেেল, জীবন্ত প্রস্তের িনর্মিত ও জীবেনর 
আলোেত পূর্ণ গৃহগুলোেত পার হেয়েছ  (খ), সে তােদর ভালবাসেত পাের না। িযশু 
আমােদর জন্য িনেজর প্রাণ সঁেপ িদেয়েছন (গ), তাই এসো, আমরাও আমােদর প্রাণ সঁেপ 
িদই, আিম তো “তাঁর জন্য” বলিছ না, িকন্তু িনেজেদরই জন্য, এবং আিম মেন কির, 
তােদরও জন্য যােদর আমােদর সাক্ষ্যমরেণ গেঁেথ তোলা হেব। খ্রিষ্টিয়ান এই আমােদর 
জন্য গর্ববোধ করার সময় উপস্থিত; কেননা শাস্ত্রে বেল, আর শুধু তা নয়, আমরা নানা 
রকম ক্লেেশর মধ্যেও গর্ববোধ কের থািক, কারণ আমরা জািন, ক্লেশ িনষ্ঠােক, আর িনষ্ঠা 
যাচাইকৃত চিরত্রেক, ও যাচাইকৃত চিরত্র প্রত্যাশােক উৎপন্ন কের; আর এই প্রত্যাশা 
আশাভ্রষ্ট কের না। শুধু এমনটা দাও যােত ঈশ্বেরর ভালবাসা আমােদর হৃদেয় সঞ্চািরত 
হয় পিবত্র আত্মা দ্বারা  (ঘ)। পল যখন বলেত পারেতন, এেফসেস যিদ মানব উদ্দেশ্য 
িনেয়ই িহংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে লড়াই কের থাকতাম (ঙ), তখন আমরা বলেত পারতাম, 
‘জার্মািনেত যিদ মানব উদ্দেশ্য িনেয়ই আমােক হত্যা করা হত’(চ)।


৪২। যিদ খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমােদর প্রিত উপেচ পেড়, তেমিন খ্রিষ্টের দ্বারা 

আমােদর সান্ত্বনাও উপেচ পেড় (ক), তাহেল এসো, খ্রিষ্টের যন্ত্রণা জিনত উৎসাহ সাগ্রেহ 
গ্রহণ কির ও সেই যন্ত্রণা উপেচ পড়ুক যিদ আমরা সত্যিই সেই উপেচ পড়া সান্ত্বনাও 
আকাঙ্ক্ষা কির যা দ্বারা তারা সকেলও সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হেব যারা শোকার্ত (খ), যিদও হয় তো 
সেই সান্ত্বনা সকেলর জন্য একই হেব না। কেননা যিদ সেই সান্ত্বনা প্রত্যেেকর জন্য 
একই হত, তাহেল খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমােদর প্রিত উপেচ পেড়, তেমিন খ্রিষ্ট দ্বারা 
আমােদর সান্ত্বনাও উপেচ পেড় (গ) বচনটা লেখা হত না। যারা যন্ত্রণায় সহভাগী, তারা 
খ্রিষ্টের সঙ্গে যে যন্ত্রণার সহভাগী হয়, সেই অনুপােত সান্ত্বনারও সহভাগী হেব। আর 
আমরা তাঁরই কাছ থেেক এসব িকছু িশিখ িযিন অটল িনশ্চয়তার সঙ্গে এ উক্তি উচ্চারণ 
কেরিছেলন তথা, আমরা জািন, তোমরা যেমন আমােদর যন্ত্রণার, তেমিন আমােদর 
সান্ত্বনারও সহভাগী হেব (ঘ)।




[নবী ইশাইয়ার িনম্নিলিখত বাণীর আলোেত অিরেগেনস এখান থেেক ৪৩ অধ্যােয়র 
শেষ পর্যন্ত ২ কির ৬:২-১০ ব্যাখ্যা কেরন।]


এবং নবীর মধ্য িদেয় ঈশ্বর বেলন, তোমােক সাড়া িদেয়িছ প্রসন্নতার সমেয়; 
তোমার সহায়তা কেরিছ পিরত্রােণর িদেন (ঙ)। আমরা যখন খ্রিষ্টে ঈশ্বেরর প্রিত ভক্তির 
খািতের জগেতর সামেন রক্ষীবািহনীর মােঝ পরািজত িহসােব নয়, বরং িবজয়ী 
িহসােবই জয়যাত্রায় চািলত হচ্ছি, তখন এ সমেয়র চেেয় অিধক প্রসন্নতার কোন্‌ সময় 
থাকেত পাের? কেননা খ্রিষ্টে সাক্ষ্যমর যারা তারা তাঁর সঙ্গে যত আিধপত্য ও কর্তৃত্বেক 
ক্ষমতা-বঞ্চিত কের, ও যেমন তাঁর যন্ত্রণার অংশী হেয় উেঠিছল তেমিন তাঁর যন্ত্রণায় 
সািধত সাহসপূর্ণ কর্মকীর্তির অংশী হেয় উেঠ তাঁর সঙ্গে িবজেয়রও অংশী হয় (চ)। তেমন 
কর্মকীর্তিসমূেহ রেয়েছ সেই সমস্ত আিধপত্য ও কর্তৃত্বের উপর জয়লাভ যেগুলো অল্প 
সমেয়র মধ্যে তোমরা পরাভূত ও লজ্জায় অিভভূত অবস্থায় দেখেত পােব। তেব, যে 
িদন আমরা সেইসব িকছু থেেক তেমন িনস্তার পাই, সেই িদেনর চেেয় আর কোন্‌ িদন 
আরও বড় পিরত্রােণর িদন হেত পাের? আিম িকন্তু তোমােদর অনুরোধ করিছ: ‘তোমরা 
কারও পেথ কোন িবঘ্ন ঘিটয়ো না’ যেন এমনটা না হয় যে প্রবীণবর্গ বা পিরেসবকবর্গ 
তোমােদর দ্বারা দোষী বেল পিরগিণত হন; ‘তোমরা বরং সবিকছুেতই দেখাও, তোমরা 
ঈশ্বেরর সেবাকর্মী’(ছ)। ‘মহা িনষ্ঠার সঙ্গে’ তোমরা বেল ওঠ, আর এখন, আমার িনষ্ঠা 
কী? সেটা িক স্বয়ং প্রভু নয়? (জ); নানা ‘ধরেনর ক্লেেশ’ এেত িনশ্চিত হও যে, ধার্মিেকর 
অেনক ক্লেশ আেছ  (ঝ); ‘প্রয়োজেন’, এসো, সেই সুখ যাচনা কির যা আমােদর জন্য 
প্রয়োজন; ‘সঙ্কেট’, এসো, সেই সঙ্কটাপন্ন ও সঙ্কীর্ণ পেথ িনর্দ্বিধায়ই চিল  (ঞ) যােত 
জীবেনর নাগাল পেেত পাির। এমনটা প্রয়োজন হেল, তেব এসো, আমরা ‘প্রহার, 
কারাবাস, যত দাঙ্গা‑হাঙ্গামা, পিরশ্রম, অিনদ্রা ও অনাহাের’ও  (ট) িনেজেদর জন্য 
সুপািরশ রািখ। কেননা দেখ, প্রভু এখােনই উপস্থিত, ও এক একনেক িনজ িনজ কর্ম 
অনুযায়ী দেওয়ার মত মজুির তাঁর হােত রেয়েছ (ঠ)।


৪৩। এবার এসো, আমরা এমনটা প্রমাণ কির যে, সদ্‌জ্ঞােনর সমীচীন কর্ম িবষেয় 

আমরা ‘সদ্‌জ্ঞান’ বাসনা কেরিছ; যেকোন পাপকর্ম জিনত যেকোন ধরেনর কলুষ থেেক 
সমস্ত ‘সুিচতা’ আমােদর অন্তের ব্যক্ত হোক। সিহষ্ণু ঈশ্বেরর সন্তান িহসােব ও সিহষ্ণু 



খ্রিষ্টের ভাই িহসােব, এসো, আমােদর যা িকছু ঘেট তােত ‘সিহষ্ণুতা’ দেখাই, কেননা 
সিহষ্ণু যে মানুষ, সে বড় সুবুদ্ধির অিধকারী, িকন্তু যে ক্রোেধ প্রবণ, সে মূর্খ  (ক)। 
‘গৌরেব’ িনেজেদর জন্য সুপািরশ ক’রে ও সেই গৌরেব গর্বিত না হেয় িগেয় আমােদর 
যখন ‘ডান ও বাঁ হােত ধর্মময়তার অস্ত্র ধারেণ’ িনেজেদর জন্য সুপািরশ করেত হয়, 
তখন এসো, ‘অপমান’ও সহ্য কির  (খ); আমরা যিদ ‘সুনােমর’ সমুিচত জীবন যাপন 
কের থািক ও আমােদর িবষেয় কুশল কথা বলা হেয় থােক, তাহেল এবার এসো, 
ভক্তিহীনেদর কাছ থেেক ‘দুর্নাম’ও সহ্য কির। আরও, সত্যপ্রেিমক মানুষেদর দ্বারা যিদ 
আমরা ‘সত্যবাদী’ বেল প্রশংিসত হেয় থািক, তাহেল এবার এসো, যখন লোেক 
আমােদর ‘প্রবঞ্চিত’ বেল, তখন একটু হািস। যে সমস্ত িবপদ থেেক আমরা মুক্তি 
পেেয়িছ, সেই সমস্ত িবপেদর সমেয় অেনেক বলিছল, আমরা নািক ঈশ্বেরর কােছ 
‘সুপিরিচত’; এবার, যখন আমরা সম্ভবত আরও সুপিরিচত, তখন যে কেউ আমােদর 
‘অপিরিচত’ বেল িচহ্নিত করেত ইচ্ছা কের সে তা‑ই করুক। তাই, আমােদর যা িকছু 
ঘটেছ তা সহ্য করায় আমরা ‘দণ্ডিত’ িকন্তু এখনও ‘মৃতপ্রায়’ নই, এবং ‘আনন্দিত’ 
হেয়ও তবু দেখেত আমরা তােদরই মত যারা ‘দুঃখান্বিত’(গ)।


৪৪। পল কোন এক স্থােন তােদরই কােছ কথা বেলন যারা প্রথেম িনষ্ঠাবান হেয়েছ এবং 

তােদর সাহস দেন যেন বাণীর কারেণ যে দ্বিতীয় পালার িবপেদর সম্মুখীন হেয়েছ তা 
প্রথম িনষ্ঠার মত িনষ্ঠায় সহ্য কের চেল, তোমরা আেগকার সেই িদনগুিলর কথা স্মরণ 
কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমােদর যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করেত 
হেয়িছল—কখনও কখনও সকেলর চোেখর সামেন িনেজরাই নানা অত্যাচাের ও 
ক্লেেশর হােত িনক্ষিপ্ত হেয়িছেল, কখনও কখনও তােদরই পােশ দাঁিড়েয়িছেল যারা এই 
ধরেনর দুর্দশা ভোগ করিছল। কেননা তোমরা বন্দিেদর দুঃখকষ্টের সহভাগী হেয়িছেল, 
এবং তোমােদর যত সম্পদ যে কেেড় নেওয়া হচ্ছিল, তা মেনর আনন্দেই মেেন 
িনেয়িছেল, কারণ তোমরা জানেত, তোমরা শ্রেয়তর সম্পেদর অিধকারী, আর সেই 
সম্পদ িনত্যস্থায়ী। তাই তোমােদর সেই সৎসাহস হািরেয় ফেলো না, যেেহতু তা 
মহাপুরস্কার বহন কের। তোমােদর শুধু িনষ্ঠারই প্রয়োজন (ক)। অতএব, এসো, সকেলর 
চোেখর সামেন নানা অত্যাচাের ও ক্লেেশর হােত িনক্ষিপ্ত হেয় ও আমােদর সম্পদ যে 



কেেড় নেয়া হচ্ছে তা সানন্দেই মেেন িনেয় এখনও যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য কির; 
কেননা আমরা এেত িনশ্চিত যে, আমরা এমন শ্রেয়তর সম্পেদর অিধকারী যা পার্থিব বা 
শারীিরক নয়, বরং সেই সম্পদ এমন যা অদৃশ্য ও অশরীরী। এবং আমরা দৃশ্য 
িবষয়গুলো আমােদর লক্ষ্য কির না, যেেহতু আমরা উপলব্ধি কির যে, সেই সমস্ত িকছু 
ক্ষণস্থায়ী িকন্তু অপর সমস্ত িকছু অনন্তকালস্থায়ী (খ)।


িবশ্বাস ক্ষেত্রে অলসতা দণ্ডনীয়

৪৫। এিদেক কেউ না কেউ আেছ যারা অপদূতেদর স্বভােবর িবষেয় এমনটা িবচার-

িবেবচনা কের না, অর্থাৎ পৃিথবীর কাছাকািছ এই ঘন বায়ুমণ্ডেল িটেক থাকবার জন্য 
সেগুলোর পক্ষে আহুিত থেেক আগত খাদ্য একান্ত প্রযোজন, ফলত সেগুলো এমন 
জায়গাগুলোর উপের লক্ষ রােখ যেখােন সবসময় রেয়েছ ধূম, রক্ত ও ধূপ। আর সেই 
অনুসাের সেই িবেবচনাহীন লোেকরা বিলদান করা লঘুভার ও িনরীহ ব্যাপার মেন কের। 
এক্ষেত্রে আমরা বলব যে, যারা ডাকাত ও খুনীেদর জন্য, এমনিক মহান এক রাজার 
বর্বর শত্রুেদর জন্য খাদ্য যোগায়, তারা যখন গণকল্যাণ িবরুদ্ধ কাজ করেছ বেল দণ্ডিত 
হয়, তখন যারা বিলদােনর মধ্য িদেয় অিনষ্টের চাকরেদর সেই খাদ্য দান কের যা 
সেগুলোেক এ পার্থিব অঞ্চেলর কাছাকািছ থাকবার সুযোগ দেয়, তারা আরও বেিশ 
কঠোর ও মহৎ ন্যায্যতা অনুসাের িবচািরত হওয়ার যোগ্য, িবেশষভােব তখনই যখন 
একথা জেেনও যে, একমাত্র প্রভুর কােছ ছাড়া অন্য দেবতার কােছ যে বিল উৎসর্গ কের, 
তােক সম্পূর্ণরূেপ িবনাশ করা হেব  (ক), িকন্তু তবু তারা তােদরই কােছ বিল উৎসর্গ 
করেত থােক যারা পৃিথবীর যত অমঙ্গলকর অবস্থার জন্য দায়ী। এমনিক, আিম মেন 
কির যে, যে অপদূেতরা এসমস্ত অপকর্ম সাধন কের, যারা বিলদান করায় তােদর খেেত 
দেয়, মানবজািত-িবরোধী অপকর্ম সাধনকারী সেই অপদূতেদর চেেয় তারা কম দায়ী 
নয়। কেননা অপদূেতরা ও যারা অপদূতেদর পৃিথবীেত রােখ, উভয়ই মানবসমােজ 
অমঙ্গল আনবার দােয় যৌথ দািয়ত্ব বহন কের, কেননা ধূম ও আহুিত ছাড়া ও তােদর 
দেেহর জন্য উপযোগী বেল িবেবিচত সেই খাবার ছাড়া অপদূেতরা িটেক থাকেত পারত 
না।




৪৬। উপরন্তু, কেউ না কেউ আেছ যারা এমনটা মেন কের যে, নামগুলো এমিনই 

গতানুগিতক একটা ব্যাপার মাত্র, ও নামগুলো যা যা বর্ণনা কের তার সঙ্গে সেগুলো 
প্রকৃিতগত কোন সম্পর্ক রােখ না। তােত তারা মেন কের যে, যখন এক ব্যক্তি বেল, 
“আিম ‘আিদ ঈশ্বরেক’ বা ‘িদওসেক’ বা ‘জেউসেক’ উপাসনা কির”, তখন এেত কোন 
পার্থক্য নেই, একইপ্রকাের যখন এক ব্যক্তি বেল, “আিম ‘সূর্যেদবেক’ বা ‘আপল্লোসেক’ 
বা ‘চন্দ্রেক’ বা ‘আর্তেিমস দেবীেক’ বা ভূিমেত স্থিত আত্মােক’ বা ‘দেেমত্রা দেবীেক’ ও 
গ্রীকেদর প্রজ্ঞাবােনরা যােদর কথা বেল তােদর সম্মান ও মেেন িনই”, তখন তােতও 
কোন পার্থক্য নেই। এধরেনর মানুষেক একথা বলেত হেব যে, নাম-িবষয়টা খুই গভীর 
ও দুর্বোদ্ধ িবষয়বস্তু; আর কেউ যিদ সেটা বুঝত, সে এমনটা দেখত যে, নামগুলো যিদ 
এমিনই গতানুগিতক ব্যাপার মাত্র, তাহেল আমরা যা অপদূত বেল থািক বা অদৃশ্য অন্য 
পরাক্রম যখন তােদর ডাকা হয়, তখন যে কেউ তােদর না জেেনও গতানুগিতক সেই 
নাম উচ্চারণ করত তেমন মানুেষর প্রিত তারা বাধ্য হত না। অথচ পূর্ণশ্বাসাঘাত বা 
শ্বাসাঘাতহীন ও হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরবর্ণ িবিশষ্ট এমন স্বর, পদাংশ ও বাক্য রেয়েছ যা জোর 
গলায় উচ্চািরত হেল অদৃশ্য কোন না কোন প্রাকৃিতক প্রভাব দ্বারা তােদরই িনয়ন্ত্রণ কের 
যােদর আমরা ডািক। ব্যাপারটা এরকম হেল ও নামগুলো এমিনই গতানুগিতক না হেল, 
তেব সেই “আিদ ঈশ্বরেক” অন্য নাম িদেয় ডাকা যােব না, বরং শুধু সেই নামগুলো 
িদেয় ডাকা যােব যে নােম মোিশ, নবীগণ ও আমােদর ত্রাণকর্তা ও প্রভু িনেজই তাঁেক 
ডা ক েত ন যে ম ন ‘ সা বা হো থ ’ [ সে না বা িহ নী র ] , ‘ আ দো না ই ’ [ প্র ভু ] , 
‘শাদ্দাই’ [সর্বশক্তিমান], ও পরবর্তীেত ‘আব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর, যাকোেবর 
ঈশ্বর। ‘কেননা’, লেখা আেছ, ‘এই নাম িচরকালস্থায়ী; আর এিটই পুরুেষ পুরুেষ হেব 
স্মৃিতিচহ্ন’(ক)। এবং আিদ-ঈশ্বর বেল উপাসনার পাত্র হবার লক্ষ্যে অপদূেতরা যে িনজ 
িনজ নাম সেই আিদ-ঈশ্বরেক আরোপ কের, তা আদৌ িবস্মেয়র ব্যাপার নয়। িকন্তু এটা 
তােদর ব্যবহার নয় যারা সেইভােব উপাসনা কের যেভােব আমরা কির, এবং এটা 
নবীেদরও ব্যবহার নয়, িবধােনর পূর্ণতা সেই খ্রিষ্টেরও ব্যবহার নয়, প্রেিরতদূতেদরও 
ব্যবহার নয়। আমরা প্রয়োজনবোেধই এ সমস্ত কথা উপস্থাপন কেরিছ, পােছ কেউ না 
কেউ িমথ্যা যুক্তি দ্বারা আমােদর প্রতারণা কের বা আমােদর যুক্তি এেকবাের কলঙ্কিত 



কের। তেমন যুক্তিসমূেহর িবষেয় আমােদর সতর্কতাপূর্ণ মনোযোগ িদেত হেব যােত 
আমােদর িবপক্ষেদর কােছ হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ না দেওয়া হয়।


সাক্ষ্যমরেণর উদ্দেেশ শেষ উৎসাহ-কাণী

৪৭। উপরন্তু, ঈশ্বেরর সঙ্গে একপ্রকার আত্মীয়তার অিধকারী যে প্রাণ, এক ব্যক্তি সেই 

প্রােণর যুক্তিিবিশষ্ট সত্তা সম্পর্কে এেকবাের িনশ্চিত হেয়ও তবু সে তখনও জীবনেক 
ভালবাসেত পাের; কেননা, জীবন ও প্রাণ দু’টোই বুদ্ধিগত ও অদৃশ্য, এবং অপরােজয় 
যুক্তি যেভােব প্রমািণত কের, সেই অনুসাের দু’টো অশরীরী। কেননা যুক্তিিবিশষ্ট প্রাণী 
স্বভােব যা আকাঙ্ক্ষা কের তা যিদ তােদর পক্ষে অসম্ভব ও অপ্রাপ্য হত, তাহেল কেনই 
বা আমােদর িনর্মাতা আমােদর অন্তের সত্যকার ধর্ম ও তাঁর িনেজর সঙ্গে সহভািগতার 
সেই আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করেতন যা আমরা হোঁচট খেেলও ঐশইচ্ছার কোন না কোন িচহ্ন 
রক্ষা কের? আর যেমন এটাই স্পষ্ট যে, আমােদর অঙ্গগুলোর এক একটা স্বভােবই স্বীয় 
স্বীয় সম্পর্কটা রক্ষা করার জন্য গিঠত, যথা দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে চোেখর সম্পর্ক, শ্রবণযোগ্য 
িবষেয়র সঙ্গে কােনর সম্পর্ক, তেমিন আমােদর মনও যা িকছু বোধগম্য তার সঙ্গে, ও 
বোধগম্যের অতীত িযিন সেই ঈশ্বেররও সঙ্গে িনেজর স্বীয় সম্পর্ক রক্ষা কের থােক। 
তাই কেনই বা আমরা িপছটান িদেয়, যা আমােদর বাধা দেয় ও আমােদর প্রােণর উপর 
চাপ দেয় এই ক্ষয়শীল দেহেক, বহু দুশ্চিন্তাপূর্ণ মেনর জন্য যা ভারী বোঝা স্বরূপ এই 
পার্থিব তাঁবুেক ত্যাগ করেত (ক) ও আমােদর যত বন্ধন িছন্ন করেত ও রক্তমাংেসর যা 
স্বীয় সম্পদ সেই উত্তাল তরঙ্গ থেেক িবদায় িনেত দ্বিধা কির?  (খ)। কেননা তেবই 
খ্রিষ্টিযশুর সঙ্গে সুেখর স্বীয় সম্পদ উপভোগ করেত ও তাঁেক তাঁর পূর্ণতায় তথা সেই 
জীবনময় বাণীেত চোখ িনবদ্ধ রাখেত পারব; হ্যাঁ, তাঁর দ্বারা পুষ্টিলাভ ক’রে ও তাঁর 
মধ্যে িবদ্যমান সেই বহুিবধ প্রজ্ঞা উপলব্ধি ক’রে ও প্রকৃত সত্যে মুদ্রাঙ্কিত হেয় আমরা 
জ্ঞােনর সত্যকার ও অফুরন্ত আলো দ্বারা মেন প্রদীপ্ত হেয় সেই সমস্ত িকছুর দর্শন পেেত 
পারব যা প্রভুর আজ্ঞাবিল দ্বারা আলোিকত চোেখ  (গ) সেই আলো দ্বারা দৃশ্যমান হেয় 
ওেঠ।




৪৮। বহুিদন আেগ আমরা িযশুর বাণী শুেনিছলাম ও যেথষ্ট সময় অতীত হেয়েছ যে 

সমেয় আমরা সুসমাচােরর িশষ্য হেয়িছলাম, এবং সবাই িনেজেদর জন্য ঘর গেঁেথিছ। 
িকন্তু আমরা যে কোথায় সেই ঘর গেঁেথিছ, গভীের মািট খুঁেড় শৈেলর উপের বা িভত 
ছাড়া বালুর উপের যে সেই ঘর গেঁেথিছ, তা এ বর্তমান লড়াই দেখােব (ক)। কেননা বৃষ্টি 
ও বন্যা ও বাতাস (বা লুক যা ‘জলস্রোত’ বেলন, তা) এেন ঝড়ঝঞ্ঝাই আসন্ন, আর 
যখন সেই সবিকছু সেই ঘের আঘাত হােন, তখন হয় সেইসব িকছু ঘর টলাবার জন্য 
যেথষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় ঘর পেড় যােব না যেেহতু ঘরটা শৈল-খ্রিষ্টের উপেরই গাঁথা 
িছল, না হয় সেইসব িকছু বািড়টা দুর্বল বেল প্রমািণত করেব যেেহতু সেটােত যা আঘাত 
হানল তার কারেণ বািড় পেড় যােব। এমনটা না হোক যে আমােদর ঘেরর িঠক সেই 
দশা হেব, কেননা অস্বীকারোক্তিেত পতন তা বড়ই বেট, বা লুেকর কথা অনুসাের, িভত 
ছাড়া বািড়র ধ্বংস কেমন সাংঘািতক (খ)। অতএব এসো, প্রার্থনা কির যেন সেই বুদ্ধিমান 
লোেকর মত হেত পাির যে িনেজর ঘর শৈেলর উপের গেঁেথিছল (গ)। সেইসব িকছু তথা 
‘স্বর্গীয় স্থােন দুষ্টতার আত্মাগুলো’ থেেক আগত বৃষ্টি, বা আমােদর শত্রুেদর তথা ‘সমস্ত 
আিধপত্য ও কর্তৃত্বের’ নদনদী, বা ‘এই অন্ধকারময় জগেতর অিধপিতেদর’(ঘ) পাঠানো 
ঝড়ো বাতাস বা পাতােলর আত্মগুলো থেেক আসা জলস্রোত তেমন বািড়েত আঘাত 
হানুক, িকন্তু সেগুলো শৈেলর উপের গাঁথা আমােদর ঘেরর িবরুদ্ধে িনেজরাই ভেেঙ যােব 
যার ফেল ঘেরর যে পতন হয়িন ও টলমল হেতও শুরু কেরিন তা শুধু নয়, তাছাড়া 
আমােদর কারেণ সেইসব িকছু িনেজেদর কর্মকাণ্ডের ফলাফল আমােদর উপের না 
চািলেয় বরং িনেজরাই তা ভোগ করেব। আর যখন তোমরা সেই িবরোধী প্রভাবেক চূর্ণ 
করেব, তখন এসো, আমরা প্রত্যেেক বেল উিঠ, আিম মুষ্টিযুদ্ধ কির, িকন্তু শূন্যে আঘাত 
ক’রে নয় (ঙ)।


৪৯। উপরন্তু, যেেহতু ‘বীজবুিনেয় বীজ বুনেত বেিরেয় পড়েলন’, সেজন্য এসো, আমরা 

এমনটা দেখাই যে, পেথর ধাের যারা িছল তােদর মত নয়, বা পাথুের জায়গা বা 
কাঁটাঝোেপর মতও নয় বরং উত্তম মািটর মতই আমােদর আত্মা তাঁর বীজ গ্রহণ 
করল  (ক)। যেেহতু িযশুর বাণী পেথর ধােরও পেড়িন, কাঁটাঝোেপর মধ্যেও পেড়িন, 
সেজন্য আমােদর উপর যতখািন িনর্ভর কের সেই অনুসাের আমরা প্রভুেত গর্ববোধ 



করব। কেননা যা বলা হচ্ছিল, আমরা তা বুঝেত পেেরিছ। আর সেইজন্যই আমােদর 
হৃদয়-গভীের যা বোনা হেয়িছল, সেই ধূর্তজন তা কেেড় িনেত পােরিন। এমনিক, 
অেনেকই আমােদর িবষেয় সাক্ষ্য দেেব যে, বীজটা কাঁটাঝোেপর মধ্যে বোনা হয়িন, 
কারণ তারা দেখেত পােব যে, এজগেতর িচন্তা হোক, ঐশ্বর্যের প্রতারণা হোক, বা 
জীবেনর অিভলাষ হোক, কোন িকছুই আমােদর আত্মায় বোনা ঈশ্বেরর বাণীেক বাধা 
িদেত পােরিন। আমরা ঈশ্বেরর বাণী একবার গ্রহণ কের থাকেল লোেকরা যত খুিশই 
সন্দেহ করুক সেই বাণী পাথুের জায়গায় বা উত্তম মািটেত পেড়েছ িকনা। কেননা সেই 
বাণীর কারেণ ইিতমধ্যে ক্লেশ ও িনর্যাতন জেেগ উেঠেছ ও সেই মহা পরীক্ষার কালও 
এেস গেেছ যখন যা িকছু পাথুের জায়গায় বোনা হেয়েছ তা প্রকাশ পােব, সেইভােব 
যেভােব তারাও প্রকাশ পােব যারা যেথষ্ট গভীের মািট খুঁেড়িন ও িযশুেক িনেজেদর 
প্রােণর গভীের গ্রহণ কেরিন। িকন্তু বাণীেক যে উপলব্ধি কের, সে ফলপ্রসূ হয় ও শতগুণ 
ফল িদেত িদেত িনষ্ঠা দ্বারা সেই বাণীেক শেষ পর্যন্ত রােখ।


আমরা তো শুিন শাস্ত্র কেমন কের তােদর কথা উপস্থাপন কের যারা পিবত্র িশক্ষা 
সানন্দে গ্রহণ কেরেছ বেল দেিখেয় ক্লেশ ও িনর্যাতেনর সমেয় হোঁচট খায়। তােদর 
িশকড় নেই বেল ও ফলত ক্ষিণেকর মত িবশ্বাস কের বেলই তারা হোঁচট খায়। মিথ 
অনুসাের পাঠ্যাংশ এ, সেও আেছ যে পাথুের মািটেত বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই 
বাণী শুনেত না শুনেতই তা সানন্দে গ্রহণ কের, িকন্তু তার অন্তের িশকড় নেই; সে তো 
ক্ষণস্থির মানুষ, ফেল বাণীর কারেণ কোন ক্লেশ বা িনর্যাতন দেখা িদেলই তার পতন 
হয়  (খ); মার্ক অনুসাের আমরা পিড়, তারাও আেছ যারা পাথুের মািটেত বোনা: এরা 
এমন মানুষ যারা বাণী শুনেত না শুনেতই তা সানন্দে গ্রহণ কের; িকন্তু তােদর অন্তের 
িশকড় নেই; তারা তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফেল বাণীর কারেণ কোন ক্লেশ বা িনর্যাতন দেখা 
িদেলই তােদর পতন হয়  (গ); লুক অনুসাের আমরা পিড়, তারাই পাথেরর উপেরর 
লোক, যারা শুেন আনন্দের সঙ্গেই সেই বাণী গ্রহণ কের, িকন্তু তােদর িশকড় নেই: এরা 
মাত্র ক্ষিণেকর জন্যই িবশ্বাস কের, ও পরীক্ষার সমেয় সের পেড় (ঘ)। িকন্তু যারা উত্তম 
ফল দেয়, তােদর িবষেয় শাস্ত্র এ িশক্ষা দেয়, সেও আেছ যে উত্তম মািটেত বোনা: এ 
এমন মানুষ যে সেই বাণী শুেন তা বোেঝ; সে‑ই বাস্তিবক ফলবান হয়: সে কখনও 
একশ’ গুণ, কখনও ষাট গুণ, কখনও ত্রিশ গুণ ফল দেয়  (ঙ); অথবা আবার অন্যরাও 



আেছ যারা উত্তম মািটেত বোনা: এরা এমন মানুষ যারা সেই বাণী শুেন গ্রহণও কের, 
এবং কেউ কেউ একশ’ গুণ, কেউ কেউ ষাট গুণ, কেউ কেউ ত্রিশ গুণ ফল দেয়  (চ); 
অথবা আর যা উত্তম মািটেত পড়ল, তা এমন লোক, যারা সুন্দর ও উদার মেন বাণী 
শুেন তা আঁকেড় ধের রােখ: এরা িনষ্ঠা দ্বারাই ফল দেয় (ছ)।


সুতরাং, যেেহতু প্রেিরতদূত অনুসাের তোমরা ঈশ্বেররই খেত, ঈশ্বেররই গাঁথিন (জ), 
উত্তম মািটেতই খেত ও শৈেলর উপেরই গাঁথিন, সেজন্য এসো, ঈশ্বেরর গাঁথিন িহসােব 
আমরা ঝড়ঝঞ্ঝার সামেন অটল হেয় দাঁড়াই, ও ঈশ্বেরর খেত িহসােব আমরা যেন সেই 
ধূর্তজন সম্পর্কে বা সেই ক্লেশ ও িনর্যাতন সম্পর্কে না ভািব যা বাণীর কারেণ বা এযুেগর 
উদ্বেগ িবষেয় বা ঐশ্বর্যের প্রতারণা সম্পর্কে বা জীবেনর অিভলাষ সম্পর্কে দেখা দেয়; 
বরং এসমস্ত িকছু অবজ্ঞা কের, এসো, আমরা সেই প্রজ্ঞার আত্মা গ্রহণ কের িনই যা 
উদ্বেগহীন  (ঝ), সেই ঐশ্বর্যের িদেক ধািবত হই যা সম্পূর্ণরূেপ প্রতারণািবহীন, সেই 
অিভলােষর িদেক চিল যা, বলেত গেেল, ‘পরমানন্দের পরমেদেশর’(ঞ) অিভলাষ। 
আমােদর প্রিতিট সঙ্কেট, এসো, একথা ভািব যে, এই ক্লেেশর ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার 
আমােদর জন্য গৌরেবর অপিরেময় ও িচরস্থায়ী অিত গুরুতর ভার অর্জন করেছ, যেেহতু 
আমরা দৃশ্য িবষেয়র িদেক লক্ষ না রেেখ অদৃশ্য িবষেয়র িদেকই লক্ষ রাখিছ (ট)।


৫০। আমরা যেন এিবষেয়ও সেচতন হই যে, যখন আেবলেক অন্যায়কারী সেই খুনী 

কাইন দ্বারা হত্যা করা হেয়িছল, তখন তাঁর সম্পর্কে যা বলা হেয়িছল, তা সেই 
সকেলরও ক্ষেত্রে উপযুক্ত যােদর রক্ত অন্যায়ভােব পািতত হেয়েছ; কেননা আমরা মেন 
কির যে, তোমার ভাইেয়র রক্তের কণ্ঠ মািট থেেক আমার কােছ িচৎকার করেছ  (ক) 
বচনটা প্রিতিট সাক্ষ্যমেরর বেলায়ও প্রযোজ্য যােদর রক্তের কণ্ঠ মািট থেেক ঈশ্বেরর 
কােছ িচৎকার কের।


আর এমনটাও হেত পাের যে, যেমন আমরা সেই িযশুর মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত 
হেয়িছ িযিন এমন নাম পেেয়েছন যা সকল নােমর চেেয় শ্রেষ্ঠ নাম (খ), তেমিন কেউ না 
কেউ সাক্ষ্যমরেদর মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্তি লাভ কের। আর তাঁরা যিদ এমিন ধার্মিক 
মানুষ হেতন িকন্তু সাক্ষ্যমর হেতন না, তাহেল যে উত্তোলেন উত্তোিলত হেতন, সেটার 
চেেয় সাক্ষ্যমর হওয়ায় তাঁরা আরও বেিশ ঊর্ধ্বতর উত্তোলেন উত্তোিলত। কেননা 



সাক্ষ্যমরেণ সেই যে িবেশষ ধরেনর মৃত্যু হয়, তা ‘উত্তোলন’ বেল অিভিহত করা 
ন্যায়সঙ্গত, যেইভােব এ বচন থেেক স্পষ্ট হেয় ওেঠ, আর আমােক যখন ভূলোক থেেক 
উত্তোলন করা হেব, তখন সকলেক িনেজর কােছ আকর্ষণ করব  (গ)। তাই এসো, 
আমােদর িনেজেদর মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরেক উত্তোিলত কের তাঁেক গৌরবান্বিত কির, কারণ 
সাক্ষ্যমর িনেজর মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরেক গৌরবান্বিত করেবন। এটাই আমরা যোহন থেেক 
তখনই িশেখিছ যখন িতিন বেলন, িতিন [িপতর] যে কী ধরেনর মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরেক 
গৌরবান্বিত করেবন, এই কথায় িযশু তার ইঙ্গিত িদেয়িছেলন (ঘ)।


৫১। আমার সাধ্যমত ও যতখািন সম্ভব হেয়েছ এিটই হলো তোমােদর প্রিত আমার কথা 

যা, প্রার্থনা রািখ, তোমােদর বর্তমান লড়াইেত তোমােদর উপকাের আসেব। িকন্তু যিদ 
এমনটা হয় যে, িবেশষভােব এখন যখন তোমরা ঈশ্বেরর রহস্যগুলো সম্পর্কে আরও 
বেিশ দেখবার যোগ্য হেয়ছ, যিদ তোমরা এমন মহত্তর ও প্রচুরতর জ্ঞােনর অিধকারী হও 
যা সামেন যা রেয়েছ তার জন্য আরও বেিশ কার্যকর, যার ফেল আমার এসমস্ত কথা 
িশশুসুলভ ও অিত সাধারণ বেল তুচ্ছ কর, তাহেল আিম িনেজই বাসনা করিছ তেমনটাই 
যেন তোমােদর বেলায় ঘেট। কেননা তোমরা যেন “আমার দ্বারা” তত নয় বরং 
“যেকোন উপােয়ই” কৃতকার্য হেত পার, এটাই তোমােদর জন্য আসল কথা। ঈশ্বর 
করুন যেন তোমরা আরও ঐশ্বিরক ও িবেবচনাপূর্ণ কথা দ্বারা, সমস্ত মানব প্রকৃিতর 
সাধ্যের চেেয়ও মহত্তর কথা দ্বারা, ও স্বয়ং ঈশ্বেররই প্রজ্ঞা দ্বারা কৃতকার্য হেত পার।


————————
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(খ) ২ কির ৪:১৭।


(গ) ২ িত ২:৫ দ্রঃ।




(ঘ) ২ কির ৪:৭।


৩ (ক) িফিল ৩:২১।


(খ) রো ৭:২৪।


(গ) প্রজ্ঞা ৯:১৫ দ্রঃ।


(ঘ) ২ কির ৫:৪ দ্রঃ।


(ঙ) রো ৭:২৫।


(চ) সাম ৪২:২-৩।


(ছ) সাম ৪২:৪-৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৪ (ক) প্রেিরত ৫:৪১ দ্রঃ।


(খ) মিথ ৫:১০-১২; লুক ৬:২৩ দ্রঃ।


(গ) িফিল ২:৫ দ্রঃ।


(ঘ) সাম ৪২:১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঙ) িফিল ৪:৭ দ্রঃ।


(চ) ২ কির ৫:৮।


(ছ) সাম ৪২:৬, ১২।


(জ) ইশা ৫১:৭।


(ঝ) ইশা ৬:১০; মিথ ১৩:১৫; প্রেিরত ২৮:২৭ দ্রঃ।


৫ (ক) আিদ ১২:১।


(খ) দ্বিঃিবঃ ৩২:৯; কল ১:১২ দ্রঃ।


(গ) রো ৮:৬।


(ঘ) ১ িপ ২:৯; যাত্রা ১৯:৬; ইশা ৪৩:২০-২১ দ্রঃ।


(ঙ) যাত্রা ২০:৩; ২৩:১৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(চ) রো ১০:১০ দ্রঃ।


(ছ) ইশা ২৯:১৩; মিথ ১৫:৮ দ্রঃ।


৬ (ক) যাত্রা ২০:৪ দ্রঃ।




(খ) যাত্রা ২০:৫ দ্রঃ।


(গ) এখােন এমনটা মেন হচ্ছে, অিরেগেনস জ্ঞানমার্গ-ভ্রান্তমতপন্থীেদর সেই ধারণা পিরদর্শন 
করেছন যা অনুসাের সাক্ষ্যমরণ তত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কেননা, তােদর মেত, মানুষ 
প্রিতমা পূজা কেরেলও ও মুেখ প্রভুেক অস্বীকার করেলও যখন মেন প্রভুেত িবশ্বাস রােখ, 
তখন সাক্ষ্যমরেণর আর কী দরকার আেছ? অিরেগেনস পুরা এই ৬ অধ্যােয়র যুক্তি ৭ 
অধ্যােয় খণ্ডন কেরন।


(ঘ) গণনা ২৫:১ দ্রঃ।


(ঙ) গণনা ১:২-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(চ) যাত্রা ৩২:৮ দ্রঃ।


(ছ) দ্বিঃিবঃ ১৩:৪; ৬:৫; মিথ ২২:৩৭ দ্রঃ।


(জ) দ্বিঃিবঃ ১৩:৫ দ্রঃ।


(ঝ) কল ২:১৯।


৭ (ক) মিথ ১২:৩৬; প্রবচন ১৫:২৬ দ্রঃ।


(খ) এখােন অরেগেনস ৬ অধ্যােয়র ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন কেরন: মানুষ যে প্রভুেক মেন িবশ্বাস 
করেব ও সেইসােথ তাঁেক মুেখ অস্বীকার করেব (৬ অধ্যায় ‘গ’ টীকা দ্রঃ), তা চলেব না।


(গ) মিথ ৫:৩৪।


(ঘ) মিথ ৫:৩৫-৩৬ দ্রঃ।


(ঙ) মিথ ১২:৩৬।


(চ) দ্বিঃিবঃ ১৭:৩; ৪:১৯ দ্রঃ।


(ছ) দ্বিঃিবঃ ৩২:৯।


(জ) মার্ক ১০:১৮; লুক ১৮:১৯; মিথ ১৯:১৭ দ্রঃ। অিরেগেনস ‘িপতা’ শব্দটাও যোগ 
কেরন।


(ঝ) মিথ ৪:১০; দ্বিঃিবঃ ৬:১৩; ১০:২০ দ্রঃ।


(ঞ) রো ৮:২০-২১; প্রজ্ঞা ৯:১৫; ১ শামু ২৫;২৯ দ্রঃ।


৮ (ক) দ্বিঃিবঃ ১৮:২০, ২২।


(খ) ১ কির ১২:৮ দ্রঃ।


(গ) সাম ৩৮:১৪-১৫।




৯ (ক) যাত্রা ২০:৫ দ্রঃ।


(খ) কল ১:১৫ দ্রঃ।


(গ) দ্বিঃিবঃ ৩২:২১-২২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


১০ (ক) ১ কির ৬:১৬।


(খ) মিথ ১০:৩২-৩৩। মিথ ১০:৩৩ পদ পাণ্ডুিলিপেত নেই িকন্তু বক্তব্যের অর্থের জন্য 
প্রয়োজন।


(গ) লুক ৬:৩৮; মিথ ৭:২; মার্ক ৪:২৪ দ্রঃ।


(ঘ) মিথ ২৩:৩২ দ্রঃ।


(ঙ) লুক ৬:৩৮।


১১ (ক) িহব্রু ৩:১৪ দ্রঃ।


(খ) ১ কির ৩:১২ দ্রঃ।


১২ (ক) মিথ ১৬:২৪-২৫।


(খ) মিথ ১৬:২৬-২৭।


(গ) সুসমাচােরর উল্লিিখত বচেন ‘প্রিতিদন’ শব্দটা বাদ পড়া।


(ঘ) লুক ৯:২৩-২৫।


(ঙ) সুসমাচােরর উল্লিিখত বচেন ‘আমার জন্য ও’ বাক্যটা বাদ পড়া।


(চ) মার্ক ৮:৩৪-৩৫।


(ছ) গা ২:২০।


(জ) আিদ ১:২৭ দ্রঃ।


(ঝ) ১ িপ ১:১৯ দ্রঃ।


১৩ (ক) ইশা ৪৩:৩-৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(খ) ১ কির ১৩:১২ দ্রঃ।


(গ) ২ কির ১২:২, ৪ দ্রঃ।


(ঘ) িহব্রু ৪:১৪।


(ঙ) সাম ১০৪:৪; িহব্রু ১:৭।




(চ) রো ৮:২১।


১৪  (ক) ‘যখন মানবপুত্র’ এর স্থােন অিরেগেনস ভুলবশত ‘যখন ঈশ্বর’ শব্দটা ব্যবহার 
করেছন।


(খ) মিথ ১৯:২৭-২৯।


(গ) এেফ ৩:১৫ দ্রঃ।


(ঘ) আিদ ১৫:১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


১৫ (ক) িহব্রু ৪:১২।


(খ) প্রবচন ২৩:৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


১৬ (ক) মিথ ১৯:২৭-২৯; মার্ক ১০:২৮-৩০ দ্রঃ।


(খ) মিথ ২২:৩০; মার্ক ১২:২৫।


১৭ (ক) যোশুয়া ২৪:১৪ক।


(খ) যোশুয়া ২৪:১৪খ।


(গ) যোশুয়া ২৪:১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঘ) যোশুয়া ২৪:১৬-১৭।


(ঙ) যোশুয়া ২৪:১৬-১৭।


(চ) ১ শামু ২:২৫।


১৮ (ক) ১ কির ৪:৯।


(খ) দ্বিঃিবঃ ৩২:৯; কল ১:১২ দ্রঃ।


(গ) সাম ৯৮:৮ সত্তরী পাঠ্য; ইশা ৫৫:১২ দ্রঃ।


(ঘ) ইশা ১৪:৯-১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঙ) ইশা ১৪:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(চ) ইশা ১৪:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ছ) মিথ ৫:১৬ দ্রঃ।


(জ) ইশা ১৪:১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঝ) ইশা ১৪:১৯-২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।




(ঞ) মিথ ১০:৩৭।


(ট) ১ রাজা ১৮:২১।


১৯ (ক) সাম ৪৪:১৪-১৭।


(খ) সাম ৪৪:১৮-১৯।


২০ (ক) সাম ৪৪:১৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(খ) সাম ৪৪:২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(গ) সাম ৪৪:২১-২২।


২১ (ক) ২ কির ১:১২।


(খ) সাম ৪৪:২২-২৩।


(গ) রো ৮:৬ দ্রঃ।


(ঘ) প্রবচন ৭:১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২২ (ক) উপ ৪:২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(খ) ২ মাকা ৬:১৯।


(গ) ২ মাকা ৬:২২-২৮।


(ঘ) ২ মাকা ৬:৩০।


(ঙ) ২ মাকা ৬:৩১।


২৩ (ক) ২ মাকা ৭:২।


(খ) ২ মাকা ৭:৫।


(গ) ২ মাকা ৭:৬।


২৪ (ক) প্রজ্ঞা ৩:৬; প্রবচন ১৭:৩ দ্রঃ।


(খ) ২ মাকা ৭:৭।


(গ) ২ মাকা ৭:৮।


২৫ (ক) ২ মাকা ৭:১০-১১।


(খ) ২ মাকা ৭:১৪ দ্রঃ।




(গ) ২ মাকা ৭:১৫-১৭ দ্রঃ।


(ঘ) ২ মাকা ৭:১৮-১৯; প্রেিরত ৫:৩৯।


২৬ (ক) ২ মাকা ৭:২৪।


(খ) ২ মাকা ৭:২৫।


(গ) ২ মাকা ৭:৩০-৩৫।


২৭ (ক) ২ মাকা ৭:৩০-৩৫।


(খ) সাম ১১৮:১৪।


(গ) িফিল ৪:১৩; ১ িত ১:১২।


২৮ (ক) সাম ১১৬:১২-১৩।


(খ) মিথ ২০:২২।


(গ) মার্ক ১৪:৩৬; মিথ ২৬:৩৯।


(ঘ) যোেয়ল ৩:৫; প্রেিরত ২:২১; রো ১০:১৩।


২৯ (ক) মিথ ২৬:৩৯।


(খ) সাম ২৭:১-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(গ) মিথ ২৬:৩৯।


(ঘ) সাম ২৭:৩।


(ঙ) মিথ ২৬:৩৯।


(চ) লুক ২২:৪২।


(ছ) মার্ক ১৪:৩৬।


(জ) সাম ১১৬:১৩, ১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৩০ (ক) মিথ ২০:২২।


(খ) মার্ক ১০:৩৮।


(গ) লুক ১২:৫০।


(ঘ) িহব্রু ৯:১৩; ১০:৪; সাম ৫০:১৩।


(ঙ) প্রকাশ ২০:৪; ৬:৯।




(চ) িহব্রু ৫:১; ৭:২৭; ৮:৩; ১০:১২।


(ছ) লেবীয় ২১:১৭-২১।


(জ) ১১ অধ্যায় দ্রঃ।


৩১ (ক) মিথ ৭:১৪ দ্রঃ।


(খ) পরমগীত ২:১০-১১।


(গ) সাম ৯২:১৩।


৩২ (ক) মিথ ৪:৯।


(খ) সাম ৯৬:৫; ১ বংশ ১৬:২৬ দ্রঃ।


(গ) প্রজ্ঞা ১৫:১০।


(ঘ) যেের ১৬:১৯ দ্রঃ সত্তরী পাঠ দ্রঃ।


(ঙ) যেের ১৬:১৯; ১৪:২২।


৩৩ (ক) দা ৩ অধ্যায় দ্রঃ।


(খ) এস্থার ৪:১৭ঙ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(গ) যোব ৩১:২৭-২৮।


৩৪ (ক) মিথ ১০:৫।


(খ) মিথ ১০:১৭-২৩।


(গ) লুক ১২:১১-১২।


(ঘ) লুক ২১:১৪-১৯।


(ঙ) মার্ক ১৩:১১-১৩।


(চ) মিথ ১০:২৮।


(ছ) ‘দূরদৃষ্টি’: প্রার্থনা প্রসঙ্গ ৬ (গ) টীকা দ্রঃ।


(জ) মিথ ১০:২৯-৩৩।


(ঝ) লুক ১২:৪-৯।


(ঞ) লুক ৯:২৬।


(ট) মার্ক ৮:৩৮।




(ঠ) মিথ ১০:২৮; লুক ১২:৪।


(ড) ইশা ৪৩:১০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঢ) লুক ১২:৪।


(ণ) যোহন ১৫:১৫ দ্রঃ।


(ত) মিথ ১০:২৮।


(থ) লুক ১২:৫।


৩৫ (ক) রো ৮:১৮।


(খ) মিথ ১০:৩৩।


(গ) মিথ ১০:৩২; লুক ১২:৮।


(ঘ) কল ১:১৫; ২ কির ৪:৪; প্রজ্ঞা ৭:২৬ দ্রঃ।


(ঙ) রো ১:১৩।


(চ) ২ কির ১০:১৮।


(ছ) প্রজ্ঞা ৩:৬।


৩৬ (ক) মিথ ১৬:২৪; মার্ক ৮:৩৪; লুক ৯:২৩।


(খ) কল ১:২৪ দ্রঃ।


(গ) আিদ ৩:২৪।


(ঘ) ১ কির ৩:১২ দ্রঃ।


(ঙ) আিদ ২:৮-৯।


(চ) লুক ১০:১৯; রো ১৬:২০ দ্রঃ।


৩৭ (ক) মিথ ১০:৩৩।


(খ) লুক ৯:২৬।


(গ) মার্ক ৮:৩৮।


(ঘ) িহব্রু ১২:২; ৮:১।


(ঙ) ২ িত ২:১২।


(চ) মিথ ১০:৩৪।




(ছ) িহব্রু ৪:১২।


(জ) িফিল ৪:৭; যোহন ১৪:২৭ দ্রঃ।


(ঝ) ১ কির ১৫:৪৯।


(ঞ) লুক ১২:৪৯; মিথ ১০:৩৪।


(ট) লুক ১২:৫০।


(ঠ) লুক ১৪:২৬।


(ড) যোহন ১২:২৫।


৩৮ (ক) সাম ৭৯:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(খ) রো ৯:৮ দ্রঃ।


(গ) যোহন ৮:৩৭, ৩৯।


(ঘ) মিথ ১০:৩৭, ৩৯।


৩৯ (ক) মিথ ১০:২০ দ্রঃ।


(খ) যোহন ১৫:১৯ দ্রঃ।


(গ) মিথ ১০:২২।


(ঘ) ১ িপ ১:৬-৭।


(ঙ) আিদ ৩:১৬।


(চ) ১ যোহন ২:১৫-১৭।


(ছ) যোহন ১৭:২১ দ্রঃ।


(জ) ১ যোহন ২:১৫; মিথ ১০:৩৯; ১৬:২৫; মার্ক ৮:৩৫; লুক ৯:২৪; সাম ৩৮:৪ দ্রঃ।


(ঝ) প্রকাশ ৬:৯ দ্রঃ।


৪০ (ক) ইশা ৬৫:১১; প্রবচন ৯:২ দ্রঃ।


(খ) ইশা ৬৫:১১-১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(গ) ১ কির ১০:২১।


(ঘ) মিথ ২৬:২৯।


(ঙ) ১ কির ১০:২১।




(চ) মিথ ৩:১৭ দ্রঃ।


(ছ) ১ যোহন ২:২২-২৩।


৪১ (ক) যোহন ৫:২৪; ১৫:১৮; ১ যোহন ৩:১৪ দ্রঃ।


(খ) ১ িপ ২:৫; যোহন ৮:১২; এেফ ২:২০-২২ দ্রঃ।


(গ) ১ যোহন ৩:১৬ দ্রঃ।


(ঘ) রো ৫:৩-৫ দ্রঃ।


(ঙ) ১ কির ১৫:৩২।


(চ) যেমন প্রেিরতদূত পল (১ কির ১৫:৩২ দ্রঃ) এেফসেসর কথা বেলন, তেমিন অিরেগেনস 
উদাহরণ স্বরূপ জার্মািনর কথা উত্থাপন কেরন কেননা রোম-সম্রাট মাক্সিিমনুস আেগকার 
সম্রাট আেলক্সান্দার সেেভরুসেক জার্মািনেত পরািজত কেরিছেলন ও যখন অিরেগেনস 
পুস্তিকা িলখিছেলন িতিন তখনও জার্মািনেত িছেলন।


৪২ (ক) ২ কির ১:৫।


(খ) মিথ ৫:৪ দ্রঃ।


(গ) ২ কির ১:৫।


(ঘ) ২ কির ১:৭ দ্রঃ।


(ঙ) ইশা ৪৯:৮; ২ কির ৬:২। নবী ইশাইয়ার এ বাণীর আলোেত অিরেগেনস এখান থেেক 
৪৩ অধ্যােয়র শেষ পর্যন্ত ২ কির ৬:২-১০ ব্যাখ্যা কেরন।


(চ) কল ২:১৫ দ্রঃ।


(ছ) ২ কির ৬:৩ দ্রঃ।


(জ) সাম ৩৯:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঝ) সাম ৩৪:২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঞ) মিথ ৭:১৪ দ্রঃ।


(ট) ২ কির ৬:৫।


(ঠ) ইশা ৪০:১০; ৬২:১১; সাম ৬২:১২; রো ২:৬; প্রকাশ ২:২৩; ২২:১২।


৪৩ (ক) প্রবচন ১৪:২৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(খ) ২ কির ৬:৭-৮।




(গ) ২ কির ৬:৮-১০।


৪৪ (ক) িহব্রু ১০:৩২-৩৬।


(খ) ২ কির ৪:১৮ দ্রঃ।


৪৫ (ক) যাত্রা ২০:১৯।


৪৬ (ক) যাত্রা ৩:১৫।


৪৭ (ক) প্রজ্ঞা ৯:১৫ দ্রঃ।


(খ) িফিল ১:২৩; ১ কির ১৫:৫০ দ্রঃ।


(গ) সাম ১৯:৮; এেফ ১:১৮ দ্রঃ।


৪৮ (ক) মিথ ৭:২৪-২৮; লুক ৬:৪৮-৪৯ দ্রঃ।


(খ) লুক ৬:৪৯।


(গ) মিথ ৭:২৪।


(ঘ) এেফ ৬:১২ দ্রঃ।


(ঙ) ১ কির ৯:২৬।


৪৯ (ক) মিথ ১৩:৩-৮।


(খ) মিথ ১৩:২০-২১।


(গ) মার্ক ৪:১৬-১৭।


(ঘ) লুক ৮:১৩।


(ঙ) মিথ ১৩:২৩।


(চ) মার্ক ৪:২০।


(ছ) লুক ৮:১৫।


(জ) ১ কির ৩:৯।


(ঝ) প্রজ্ঞা ৭:২৩।


(ঞ) আিদ ৩:২৩ সত্তরী পাঠ্য।


(ট) ২ কির ৪:১৭-১৮।




৫০ (ক) আিদ ৪:১০।


(খ) ১ িপ ১:১৯; প্রকাশ ৫:৯; িফিল ২:৯।


(গ) যোহন ১২:১২।


(ঘ) যোহন ২১:২৯।
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